গিকিমের আর্দিবাসী লেগচ। 


( কেপচা। উপজাতির পুর্ণাঙ্গ ইতিহাস ) 


অরুণ মৈত্র 





এ, মুখার্জী আগ কোম্পানী প্রাইভেট জিলিটেভ 
২ বঞ্চিম চ্যাটার্জ সীট, কলিকাতা-৭০০*১২ 


প্রকাশক £ 
নিভা ম্বখোপাধ্যায় 
ম্যানেজিং ডিরেকার 
এ. মুখার্জী আযাগড কোং প্রাঃ লিঃ 
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কঙলিকাতা-৭০০০১২ 


প্রথম প্রকাশ 2 ১৯৬১ 


প্রচ্ছটপট £ তিলক বন্দ্যোপাধ্যাস্র 


ব্লক ৪৫ স্ট্যাশাড ফটো! এনগ্রোভিং কোং 


মুদ্রাকর £ 
শ্রীরণজিৎকুমার দত 
নবশক্তি প্রেস 
১২৩ আচাধ জগদীশচন্দ্র বসু রোড 
কলিকাত1-৭০০০১৪ 


৪ শুভেচ্ছা ৪ 

আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও একজন আদিবাসী হিসাবে গর্ষিত যে উত্তর- 
বাংলার সুপরিচিত জাতিতত্বগবেষক ও কবি শ্রীঅরুণ মৈজ্র তাহার দীর্ঘকালের 
"গবেষণার ফলশ্রতি “সিকিমের আদিবাসী লেপচা” নামক একটি মুল্যবান 
পুস্তক প্রকাশ করিতেছেন । লেখক সুদীর্ঘকাল দাঞজ্িলিং জিলায় বসবাস 
করিক্লাছেন ও লেপচা উপজাতির সহিত অন্তরঙ্গভাবে মিশিবার স্বযৌগ লাভ 
করিয়াছেন । তিনি সিকিম, ভুটান ও নেপালের বনু লেপচা-অধ্যুষিত অঞ্চলে 
পর্যটন করিয়া অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন যাহা এই পুস্তকে 
সন্নিবেশিত করা হইয়াছে । 

“লেপচা” পশ্চিমবাংলার একটি তপশিলী উপজাতি । লেপচা সমাজ, 
সংস্কৃতি, ধর্ম, পালাপার্শ সম্পর্কে বু অজান৷ তথ্য এই পুস্তকে রহিক্নাছে। 
তথ্যগুলি যুক্তিনির্ভর. বৈজ্ঞানিক ও প্রণিধানযোগ্য ॥ 

আমি সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে এই পুস্তকটি সংগ্রহ 
করিতে অনুরোধ করিতেছি । আশা করি অন্ুসন্ধিতস্ব পাঠক ও গবেষকদের 
দ্বারা এই পুস্তকটি সাদরে গৃহীত হইবে ॥ 

লেখক শ্রীমৈত্রকে আমি এই অসামান্য অবদানের জন্য অভিনন্দন জানাই ! 


ডেলিস লাকড়া 


29৫. (০1758 (০11৫7 ৪291, 151051818 
শএি.১০., 0. 10100, 


কয়েকটি কথ! 


শ্রীঅরুণ মৈত্রের বাল্য ও কৈশোর কাটিয়াছে দাজিলিঙ- হিমালয়ের বুকে । 
যৌবনে সরকারী চাকুরী করিয়াছেন হিমালয়েরই গভীরে । দাঞজ্জিলিঙ্‌ ও 
সিকিমের অতি প্রাচীন আদিবাসী লেপচাদের সাথে মিশিয়াছেন নিবিড়ভাবে | 
গ্রাম্য লেপচাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সাথে পরিচিত হইয়াছেন ।' 
তাহাদের গ্রাম, বসতি, বিবাহ, স্বত্যু প্রভৃতি বিষয়ে জলপাইগুড়ির সাপ্তাহিক 
“জনমত” পত্রিকায় ধারাবাহিকদূপে ভার লেখা প্রকাশিত হয় ১৯৭১ সালে । 
এইগুলি পাঠ করিয়া! তাহার সংবাদ নিই ও উৎসাহ দান করি। এখন 
লেখাগুলি পুক্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে । আশা করি পুস্তকখানি বিদগ্ধ 
জনসমাজকে আকৃষ্ট করিবে । বর্তমান যুগের সরকারী কর্মচারীর পক্ষে এই 
প্রচেষ্টা শ্লাঘার বিষয় সন্দেহ নাই । 
প্রাক আশী হইতে একশত বৎসর পুর্বে ড্যালটন, মরিস, রিজলে, 
বিউভেয়ার, এডকার, ওয়াডেল প্রভৃতি মনীষিগণ লেপচাদের কথ? লিখিয়া 
গিয়াছেন । গ্রীয্ারসন, মেইনওয়ারীং প্রভৃতি তাদের ভাষা আলোচন' 
করিয়াছেন । প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্বে জনগণনার মাধ্যমে শ্রীঅশোক মিত্র, 
আই. সি. এস. কিছু নুতন তথ্য দিয়াছেন। মাত্র দশ বৎসর পুর্বে পশ্চিম 
ংলা উপজাতি কল্যাণ বিভাগ হইতে শ্রীঅমল দাস ও শ্রীস্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় 
লেপচাদের বনু তথ্যপুর্ণ জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন । কিন্তু শ্রীঅরুণ মৈত্রের 
বিবরণে আরও কিছু নূতন তথ্য আছে । তাহাদের ঘরের কথা। 
জাতীয় সংহতির প্রচেষ্টা হইতেছে । পাশের বাড়ির মানুষের সহিত 
পরিচিত না হইলে ইহা! সম্ভব হয় না। অতীতে মানবগোষ্ঠীর কিছু অংশ 
বনে, জংগলে, পাহাড়ের নিভৃত কোণে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয় । তাহাদের 
উপজাতি, অনগ্রসর আখ্যা দেওয়া হইয়াছে । তাহারা মনে করিতে 
শিখিয়াছে “দীনের হতে দীন.-.সবহারাদের মাঝে 1” এই মনোভাবের 
পরিবর্তন করিতে হইবে । বর্তমানে কিন্তু অর্থ সাহাষ্য দিয়! ও আধুনিক 
শিক্ষার বিশেষ সুবিধা দিয়া তাহাদের উন্নত করিবার চেষ্টা হইতেছে । কিন্ত 


€1০) 


তাহাদের অতীত ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া জানাইতে হইবে । তাহা ছাড়া 
ভেড়ার বাচ্চা নয়, এককালে সিংহের বাচ্চা ছিলে1, সম্ভব হইলে এ সংবাদ 
তাহাদের দিতে হইবে । 

তাশাদের ঘষা” কিছু সুন্দর, যা?” কিছু উৎকৃষ্ট তাহাই তুলিয়। ধরিতে হইবে । 
বর্তমানে সমাজ-বিজ্ঞাঁনীদের সম্মুখে এই এক বিরাট কর্তব্য আসিয়াছে । 


শ্রীঅরুণ মৈত্র প্রমুখ দরদী গবেষকদের সংগ্রহমাঁল! হইবে এই দুরূহ কাধের 
পাথেয় । 


আীচারুচজ্র সান্যাল 


আমার কথা $ 


স্বদীর্থ পনেরো! বছরের পরিশ্রমে রচিত হয়েছে “সিকিমের আদিবাসী 
লেপচ1”। মুখ্যত পুস্তকটিতে লেপচাদের সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়েই আলোচন! 
করা হয়েছে। 


তথ্য সংগ্রহে, পথ-পরিক্রমায় ও অনুসন্ধানে ধারা আন্তরিকভাবে আমাকে 
সহায়তা দান করেছেন তারা হলেন দাজিলিঙের সর্বশ্রী টেওু ছিড়িং জেপচা, 
সোনাম ছিড়িং লেপচা, জোশেফ কার্থাক, গিরি সোরাব জোঙ, বামপ্রসাদ 
লাম, জ্ঞানেশ্রর গিরি ; কালিম্পঙের সব্শ্রী জোশেফ রোড-গঙ-, আর্থার ফনিডু, 
বারসিং লেপচা, লেহ্‌থপ .লেপচ1; কাসিয়ঙের সর্বস্রী গ্যাল্জেন ছিড়িং লেপচা, 
এস, পি, লেপচা, মংগলসিং থাঁপা, ইন্দ্রপ্রসাদ শমী ; গ্যাংটকের €( সিকিম ) 
শ্রী জি. ছিড়িং লেপচা এবং নেপাল ও ভুটান রাজ্যের বনু শুভানুধ্যায়ী বন্ধু । 
এদের প্রত্যেককে আমার সম্রদ্ধ ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই । 


আর বনু মূল্যবান প্ুঁথিপত্র, নথিপত্রের হদিস দিয়ে ধারা আমাকে এই 
দুর কাধে পাথেয় জ্বগিয়েছেন তারা হলেন জ্ঞানসাধকঝ ডক্টর ভবেশচন্দর 
চৌধুরী, এফ. আর. এ. এস- পি এইচ. ডি. এবং “শ1)৩ 581007215” প্রণেতা 
জ্ঞানতপস্থী শ্রীযুক্ত চারুলাল মুখোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল, , বিঃ টি, । 
সদাসর্দা যিনি আমার গবেষণাকাধে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করে ও 
মূল্যবান উপদেশ দানে কতার্থ করেছেন তিনি হলেন “115 89169051915 
০? ০9101 3৩0089]” প্রণেতা, রবীন্দ্র-পুরস্কীরপ্রাপ্ত অন্যতম লোকসংস্কাতি 
গবেষক ডক্টর চাকুচন্দ্র সান্যাল, এম, এস-সি*, ডি, লিট, । এদের সাহায্য 
ব্যতিরেকে পুস্তকটির বিবরণসমূহ আদো বিজ্ঞানসম্মত হতো না । 


আলেকজাগুারের ভারত আক্রমণকাঁলীন ভারতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশের প্রচলিত ভাষার প্রামাণ্য সুত্রাদি দিয়ে পত্রযোগে সহায়ত! দান 
করে কৃতার্থ করেছেন জাতীয় অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মনস্বী 
আচাধ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম, এ., ভি, লিট, | 


এদের কাছে আমার ধণের সীমা-পরিসীমা নেই । স্বৃতরাং পরিশোধের 
স্পর্ধা রাখি না। 


(11৮০ ) 


সবশেষে বার কথা না উল্লেখ করলে আমার কথা অসম্পূর্ণ থেকে 
যাবে তিনি মেসার্শ এ. মুখাজি আযাণ্ড কোং (প্রাঃ) লিমিটেডের শ্রীযুক্ত 
সুধীজ্রনাথ রায় । ভার অকৃত্রিম সহানুভূতি ছাড়া পুস্তকটি প্রকাশ কর! 
আমার পক্ষে সম্ভব হতে" না। ভাকে আমার অসংখা ধন্যবাদ । বইটির 
প্রকাশনায় সর্বাঙ্গীণ সহানুভূতি ও সহযোগিতা করেছেন শ্রীপ্রদীপমেহন 
চক্রবর্তী ও শ্রীতপনকুমার মৈত্র । এদের সহযোশিতা ছাড়া বইটি প্রকাশন) 
ত্বরাঘিত হতো না। 
বিনীত 
অরুণ ঠমত্ত্ 


কয়েকটি কথা! 
আমার কথ! 


প্রথম অধ্যায় 


পুর্বকথা -০০ 
সিকিমে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা 

জেপচাদের উৎপত্তি ও আদি বাসস্থান 

পরবর্তী বসতি ও বর্তমাঁন অবস্থিতি 


দ্বিতীক্স অধ্যায় 
'লেপচাদের দৈহিক আকৃতি ও অন্যান্য জাতি-উপজাাতি 
সমূহের সংগে সাদৃশ্য 


লেপচ] গুভুনিমাণ পদ্ধতি ও উপকরণ 
লেপচণদের অর্থনৈতিক অবস্থা ও পেশ। 


ভূভীস্ম অধ্যায় 


(লেপচা লিপি, বর্ণমালা ও ভাষা! ঠা 
লেপচা ভাষায় কয়েকটি প্রাতিশব্র নী 
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গ্রথম অধ্যায় 
১। পুর্বকথা। 


অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারস্তে দাজিলিঙ জেলা সিকিমের রাজার 
শাসনাধীন এলাকার অন্তর্গত ছিলো । 

১৭০৬ সালে দাজিলিঙ জেলার বর্তমান কালিম্পঙ মহকুমাধীন 
এলাকাটি ভুটানীরা সিকিমের কর্তৃত্ব মুক্ত করে। পরবর্তীকালে 
সিকিমের রাজা নেপালের সংগে এক ছুঃখজনক বিবাদে লিপ্ত হয় 
এবং ১৭৮০ সালে সিকিম আক্রান্ত হয়। এরপর প্রায় একটান। 
ত্রিশ বছর সংঘর্ষে ও যুদ্ধের ফলে সিকিম রাজাকে সম্পূর্ণ পরাভূত 
করে সুদূর পুবপ্রান্তে তিস্তার উপকূলভাগ পর্স্ত নিজেদের অধিকার 
বিস্তার করে নেপালরাজ্যের সীমা তরাই অঞ্চলের দিকে এগিয়ে 
যায়। ১৮১৭ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাথে নেপালীদের 
এক যুদ্ধ সুরু হয় এবং “তেতুলিয়ার সন্ধি” দ্বারা যার পরিসমাপ্তি 
'ঘটে। এই সন্ধির ফলে সিকিমের রাজাকে পযুদস্ত করে যে 
অংশটি নেপালীরা অধিকার করে তা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
অধীনস্থ হয়। ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী এই সন্ধির ফলে মেচী নদী 
ও তিস্তা নদীর মধ্যবর্তা সমস্ত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করে সিকিম 
রাজাকে প্রত্যর্পণ করে এবং সিকিম রাজ্যকে স্বীকৃতি দান করে। 
সিকিম রাজ্য সেই সময় থেকেই নেপাল ও ভুটান রাজ্যের মধ্যবর্তা 
একটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃত হয়। 

“তেতুলিয়া সন্ধি” দ্বারা সিকিম রাজা নিজ রাজ্যের সংগে 
প্রতিবেশী রাজ্যের বিবাদ বা সংঘর্ষে মধ্যস্থতা করবার জন্ত ইস্ট 
ইপ্ডিয়া কোম্পানীকে স্বীকার করে নেয়। দশ বছর পরে রাজ্যের 
সীমানা প্রশ্ন নিয়ে পুনরায় সিকিম ও নেপালের মধ্যে সংঘর্ষে ভারত-: 
বর্ষের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। 


২ সিকিমের আদিবাসী লেপচা 


১৮২৮ সালে ক্যাপ্টেন লয়েভ ও গ্রাণ্ট এই বিবাদের মীমাংসা 
করার জন্য সিকিমের কুলহাইত উপত্যকায় রিন্-চিন্পোঁড, (8২:- 
01)10-00128) নামক স্থানে উপস্থিত হন। ১৮২৮-২৯ সালের মধ্যে 
কোনো এক সময়ে ক্যাপ্টেন লয়েড তৎকালীন সিকিমের এলাকাধীন 
দাজিলিঙ অঞ্চলে অবস্থান করেন। সেই সময় দাজিলিঙ শহরে 
জনবসতি ছিলো না বললেই চলে । দাজিলিঙ নামে একটি পার্বত্য 
গ্রামে বাস করতেন একজন প্রধান কাজী (ভূম্বামী বিশেষ ) ও তার 
কর্ম৮ারীসহ সামান্য কয়েকটি পরিবার । 

ক্যাপ্টেন লয়েড দাজিলিঙ. অঞ্চলে একটি স্বাস্থ্যনিবাস (991১1- 
€1010010) ও সৈল্যাবাস (09100910105) নির্মাণের পরিকল্পনা 
করেন এবং ভারতবর্ষের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল ল্ড বেন্টিঙ্কের 
কাছে তার এই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন । লর্ড বেন্টিস্ক এই ব্যাপারে 
ব্যাপক অন্নুসন্ধান ও যৌক্তিকতা বিচারের জন্য ভারতবর্ষের তৎকালীন 
ডেপুটি সার্ভেয়ার জেনারেল ক্যাপ্টেন হারবার্টকে প্রেরণ করেন। 
পরবতাঁকালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাইরেক্টরগণও এই পরিকল্পন। 
অন্থুমোদন করেন । 

জেনারেল লয়েডভ্কে ( পুর্বতন ক্যাপ্টেন লয়েড ) সিকিমরাজের 
সঙ্গে এই স্বাস্থ্যনিবাস ও সৈন্ঠাবাস নির্মাণের ব্যাপারে আলোচন। 
করার জন্য লঙ বেন্টিঙ্ক ক্ষমতা প্রদান করেন। এই সময় হঠাৎ 
সিকিম রাজ্য থেকে বেশ কিছু সংখ্যক লেপচা নেপালে প্রবেশ করে 
এবং এর কার্কারণ অনুসন্ধানের নিমিত্ত জেনারেল লয়েডকে 
সিকিমের রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হয়। জেনারেল লয়েড 
সিকিমরাজকে এই স্মযোগে দাজিলিউ্‌ অঞ্চলে স্বাস্থ্যনিবাস ও 
সৈন্টাবাস নির্মাণের প্রস্তাব পেশ করেন এবং অনুমতি প্রার্থন। 
করেন। দিকিমরাজ ১৮৩৫ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী এক সনদ বলে 
ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীকে এঁ অঞ্চলটি ইচ্ছান্ুষায়ী ব্যবহারের অনুমতি 
প্রদান করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে এই অন্থমতি প্রদান নিঃসর্ভ 


পৃর্বকথা ৩ 


ছিলো । যেহেতু এ এলাকায় তখন জনবসতি খুবই নগণ্য ছিলে! 
ও বসবাসের অযোগ্য ছিলো! সেহেতুই নিঃসর্ত অনুমতি ব্যতীত অন্য 
কোনো বিষয়ে সে সনদে উল্লেখ করা সম্ভব ছিলো! না । পরে ১৮৪১ 
সালে ব্রিটিশ সরকার এ অঞ্চল ব্যবহারের নিমিত্ত একটি বিশেষ 
ভাতা স্বরূপ সিকিমরাজকে বাৎসরিক তিন হাজার টাকা দেওয়ার 
ব্যবস্থা করে । ১৮৪৬ সালে তিন হাজারের স্থলে ছয় হাজার টাকা! 
ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা হয় । 

১৮৩৫ সালে সিকিমরাজের অনুমতি দানের পরে ১৮৩৬ সালে 
জেনারেল লয়েড ও ডাক্তার চ্যাপমান (11 05109020919) দাজজিলিউ, 
অঞ্চলের আবহাওয়া, পরিবেশ ও স্থান ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধানের 
নিমিত্ত দাজিলিডে প্রবেশ করেন । তারা ১৮৩৬ ও ১৮৩৭ সালের 
শীতকাল দাজিলিডে অতিবাহিত করেন । ১৮৩৭ সালে জেনারেল 
লয়েড দাজিলিঙ. অঞ্চলের জমির বিলিব্যবস্থা করার জন্য একজন 
“আইনজ্জ প্রতিনিধিকে নিয়োগ করেন । ছই-এক বছরের মধ্যেই 
কলকাতা ও অন্ঠান্ত অঞ্চল থেকে ধনী ব্যক্তিরা জমি ক্রয় ইত্যাদি 
ব্যাপারে দাজিলিডে আসেন ও পরবর্তাকালে গৃহাদি নির্মাণ করেন । 
১৮৩৬ সালে ঘে অঞ্চলে সিকিমরাজের অন্ুমন্তি অনুসারে নিমিত 
গুটিকয়েক কুঁড়ে জাতীয় ঘরের সন্ধান পাওয়া গেছে, ১৮৪৭ সালে 
সেখানে বেশ কয়েকটি বাড়ি তৈরি হয়েছে দেখা যাঁয়। ১৮৪০ 
সালেই দাজিলিড থেকে পাঙ্খাবাড়ি (বর্তমানে কাসিয়ঙ মহকুমার 
অন্তর্গত ) পধস্ত একটি রাস্তা নিমিত হয়। এই রাস্তাটিই পুরাতন 
মিলিটারী রোড নামে পরিচিত। পাঙ্খাবাড়ি ও মহালদিরাম চ1 
বাগান এলাকায় ছুটি বাংলো বাড়ি নিমিত হয়। এ ১৮৪০ সালেই 
কাঞ্জিয়ঙ, ও দাজিলিঙে ছটি হোটেল খোল হয়। দাজিলিঙও অঞ্চলের 
লেবং (16955) এলাকাতেই এঁ সময় জনবসতি বিশেষ ঘন দেখ! 
যায়। প্রায় ভ্রিশখানা বাড়ি এ এলাকায় নিগিত হয়। বাকী 

ংশ ঘন অরণ্যে আবৃত ছিলো এবং জনবসতির কোনো সমস্ভাবিন। 


৪ সিকিমের আদিবাসী লেপচা 


ছিলো না বললেই চলে । এই জনবিরলতার হেতু হিসাবে ক্যাপ্টেন 
হারবার্ট মনে করেন যে দিকিমের তৎকালীন জনসংখ্যার ছুই- 
তৃতীয়াংশের অধিকারী লেপচা উপজাতির অন্তর্গত প্রায় বারোশত 
সবলদেহী মানুষকে সিকিমরাজের উৎপীড়নে দাজিলিঙ. ( তৎকালে 
সিকিম রাজ্যের অন্তর্গত ) অঞ্চল পরিত্যাগ করে নেপালে আশ্রয় 
গ্রহণ করতে হয়। সিকিমরাজ তার প্রজাদের দাজিলিও অঞ্চলে 
যাওয়া নিষিদ্ধ করেন এবং লেপচারা যে কৃষিব্যবস্থা চালু করেছিলো 
তা নষ্ট করে দেন । 

১৮৩৯ সালে “ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সান্ভিসে”্র ডাক্তার ক্যাম্প- 
বেলকে (1077 08100155511 ) দাজিলিঙ অঞ্চলের “অবেক্ষক” 
(90706117050967)0) বা ত্রিটিশ সরকারের রাজন্ব, বিচার ও 
সবাঙ্গীণ উন্নয়নকল্ে নিয়োজিত আধিকারীক পদে নিয়োগ করা হয়। 
ইতিপূর্বে তিনি নেপালে ব্রিটিশরাজের প্রতিনিধি ছিলেন। ডাক্তার 
ক্যাম্পবেলকে সিকিমরাজের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য 
ক্ষমতা প্রদান কর। হয়। ডাক্তার ক্যাম্পবেল বহিরাগতদের সাদরে 
গ্রহণ করতেন এবং কৃষিকাজ করবার জন্য সাহায্য দান করতেন। 
এবং এইভাবে যে ১৮৩৯ সালে দাজিলিঙ জেলায় লোকসংখা। 
অনধিক একশত ছিলো, ১৮৪৯ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে কমবেশী দশ 
হাজারে পৌছুলেো । বহিরাগতদের প্রতি ডাক্তার ক্যাম্পবেলের 
গ্ীতির ফলে সিকিমের সংগে ব্রিটিশ সরকারের সৌহাক্য নষ্ট হওয়ার 
উপক্রম হয়। 

দাজিলিড, অঞ্চলে জনবসতি ক্রমেই বৃদ্ধি পায় এবং ব্যবসা 
বাণিজ্য সুরু হয়। 

সিকিমরাজ এবং সিকিমরাজের অধীনস্থ কয়েকজন প্রতাপশালী 
ভূম্বামী এর ফলে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। বিশেষতঃ দাজিলিঙ, অঞ্চলে 
বসবাসকারী ব্রিটিশ প্রজাদের উপর সিকিমরাজের কোনো আইনই 
কাধকরী ছিলো না এবং যথার্থই এ অঞ্চলের অধিবাসীর! স্বাধীন 


পূর্বকথা ৫ 
নাগরিক হিসাবে জীবনযাপন করতো । সিকিমরাজ দরবারের 
আমলাদের প্ররোচনা ও তৎকালীন সিকিমরাজ্যের প্রভাবশালী 
ব্যবসায়ী ও ভূষ্বামীদের সহায়তায় দাজিলিঙ্‌ অঞ্চল থেকে প্রায়ই 
মান্ধব অপহরণ করা হতো! অথবা সিকিমের প্রজাদের প্রত্যর্পণ 
করতে আদেশ দেওয়া হতো । এই অবস্থা চূড়ান্ত সীমায় পৌছয় 
১৮৪৯ সালে । ব্রিটিশরাজ ও সিকিমরাজের বৈধ আদেশ বলে ডাক্তার 
ক্যাম্পবেল ও স্যার জোশেফ হকার (511 79560177০05] ) 
যখন সিকিম রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলেন তখন হঠাৎ 
তাদের অপহরণ করা হয়। তাদের মুক্তিপণ হিসাবে সিকিমরাজের 
তরফ থেকে নানা রকম আবদার কর হয়। কিন্ত অবশেষে ১৮৪৯ 
সালের ২৪শে ডিসেম্বর তাদের নিঃসর্ত মুক্তি দেওয়া হয়। 

১৮৫* সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রিটিশ সরকার একটি ছোটো 
সৈম্তদলকে সিকিমে প্রেরণ করেন। তার! অনতিকালের মধ্যেই 
সিকিমের তরাই অঞ্চল সম্পূর্ণ অধিকার করে যার আয়তন প্রায় 
৬৪০ বর্গমাইল । ১৮৫০ সালে এই তরাই অঞ্চল অধিকারের পর 
দক্ষিণভাগ পুণিয়া জেলার সংগে যোগ করা হয়। 

কিন্ত পরবর্তীকালে স্থানীয় জনসাধারণের আপত্তির ফলে এন্ট 
ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হয়। এবং অধিকৃত সম্পূর্ণ অঞ্চল দাজিলিঙের 
সংগে যুক্ত করা হয়। এই তরাই অঞ্চল ও পার্বত্য অঞ্চলকে 
জেলা ন্ুপারিনটেনডেণ্টের (101500100 55061100607276) 
কর্তত্বাধীনে রাখা হয়। ১৮৫০ সালের ৮ই তম এই জেলা 
স্ুপারিনটেনডেন্টকে “ডেপুটি কমিশনার” (105000% 0০02221- 
591091091 ) নামে আখ্যা দেওয়া হয়। 

সিকিমের তরাই অঞ্চল সমূহের সংগে দাজিলিঙ. অঞ্চলের 
যোগসাধনের ফলে সিকিমরাজ ও ব্রিটিশদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
ব্যবহারিক পরিবর্তন দেখা গেলো । তবুও শুধুমাত্র প্রাণী অপহরণ 
ও প্রত্যর্পণের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিলো । 


৬ সিকিমের আদিবাসী লেপচা 


১৮৬০ সালের নভেম্বর মাসে ডাক্তার ক্যাম্পবেল মাত্র ১৬০ 
জন সৈন্যসহ তিস্তা নদী (রম্মন) পার হয়ে রিনচিনপোড, 
( কালিম্পঙ্‌ ?) অভিমুখে রওনা হন। তাকে অবশ্য অবিলম্বে 
বাধার সম্মুখীন হতে হয় ও ফিরে আসতে হয়। পরবর্তীকালে 
অনতিবিলম্বে করেল হাউলার এবং স্যার আসলে ইডেন 
(তৎকালীন আঞ্চলিক রাজপ্রতিনিধি ও বিশেষ অধিকর্তা ) 
প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রসহ ২৬০০ জন সৈন্ত নিয়ে সিকিমের অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করেন। ১৮৬১ সালের মাচ মাস নাগাদ তারা সিকিমের তৎকালীন 
রাজধানী তুমলোড. (01018 ) অবরোধ করেন । 

সিকিমরাজের অন্ুুস্থতাহেতু সে সময় শাসনভার পরিচালনার 
দায়িত্ব ছিলে। দেওয়ান নামগ্যালের উপর । তিনি অবস্থা বেগতিক 
দেখে পালিয়ে যান এবং সিকিমরাজ তার পুত্রের কাছে রাজ্যের 
শাসনভার অর্পণ করেন । ১৮৬১ সালের ২৮শে মার্চ সিকিমরাজের 

ংগে ব্রিটিশরাজের একটি চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়। যার ফলে 
সিকিম সীমান্ত পার হয়ে ব্রিটিশ নাগরিকেরা অবাধে ব্যবসা-বাণিজ্য 
করার অধিকার পায়। 

কিন্ত এইভাবে সীমাস্ত সমস্তার সম্পূর্ণভাবে অবসান হলো না। 
১৮৬২ সালে হঠাৎ ভূটানীর। দাজিলিও আক্রমণের জন্য হুমকি 
দেয়। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র সীমান্ত অঞ্চলে শাস্তি অক্ষু রাখার 
জন্য সৈন্যদল প্রেরণ করা হয়। ১৮৬৩ সালে ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি 
হিসাবে স্যার আসলে ইডেনকে ভুটানে প্রেরণ করা হয়। স্যার 
আযাসলে ইডেন ভুটানরাজের সংগে সীমান্ত সমস্তা! নিয়ে আলোচনা 
স্থরু করেন কিস্তু সমস্ত প্রচেষ্টাই বিফল হয়। উপরস্ত তিনি 
প্রাণভয়ে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন, যে চুক্তিপত্রের 
সর্তানুষায়ী আসাম সীমান্তের ভুটান রাজ্যের তরাই অঞ্চলসমূহকে 
অবিলম্বে ভুটানরাজকে প্রত্যর্পণ করতে হবে। তার সংগে ভুটান- 
রাজ কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করেন বলে জান! যায়। ১৮৬৪ 


পূর্বকথা ৭ 
সালে বনু কষ্টে ও গোপনে রাত্রির অন্ধকারে তিনি পুনাখা! 
(70129151,9 ) পরিত্যাগ করে দাজিলিডে প্রবেশ করতে সক্ষম হন । 

ভুটানরাজের সংগে সর্বপ্রকার সমঝোতার প্রস্তাব ও সম্ভাবনা 
বানচাল হয়ে গেলো। 

অবশেষে ১৮৬৫ সালের নভেম্বর মাসে স্যার আসলে ইডেন 
পুনরায় ভূটানে প্রবেশ করেন এবং পূর্বের চুক্তিপত্র রদ করে নতুন 
চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন । যার ফলে ভুটানের তরাই অঞ্চলের 
কিয়দংশসহ কালিম্পঙ্‌-এর বিস্তীর্ণ পাঁবত্য অঞ্চলসমূহ ব্রিটিশ 
অধিকারে আসে । এই চুক্তির ফলে ভুটানরাজকে বাৎসরিক 
খাজনা! দেওয়ার কথাও উল্লেখিত ছিলো । সেই সময়ে কালিম্পঙওকে 
একটি মহকুমা হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হয় এবং এই মহকুমাকে 
“পশ্চিম ছুয়ার” € ৬/565100-00০০9515 ) অংশের সংগে জুড়ে 
দেওয়া হয়। পরে ১৮৬৬ সালে কালিম্পঙড্‌ মহকুমাকে দার্জিলিঙ, 
জেলার সংগে যোগ করা হয়। এই অংশটি দাজিলিঙ জেলার 
তৎকালীন সবশেষ সংযোজন । 

কালিম্পঙ সংযোজনের পরে দাজিলিঙ. জেল! ছুটি মহকুমায় ও 
তরাই অঞ্চলে বিভক্ত হয়। তরাই অঞ্চলসমূহের মহকুমা কার্ধালয় 
বর্তমান শিলিগুড়ি মহকুমার ফাসিদেওয়া থানার অধীন “হাসখাওয়া” 
নামক স্থানে অবস্থিত ছিলো । ১৮৬০ সাল থেকে ১৮৮০ সাল পর্যস্ত 
তরাই অঞ্চলের মহকুম] কার্যালয় এইখানে ছিলে! । পরে এই তরাই 
অঞ্চলসমূহের অধিকাংশ শিলিগুড়ি মহকুমার সংগে সংযোজিত হয় । 

ইতিমধ্যে দাজিলিঙ. জেলার অপর একটি মহকুমা কার্যালয় 
কাসিয়ঙ নামক স্থানে স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা! দেয়। ১৮৯১ 
সালে কাসিয়ঙ মহকুমা স্বীকৃত হয়। ১৯১৬ সালে কালিম্প্ড 
মহকুমার পৃথক অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় এবং মহকুমা কার্যালয় কালিম্পডে 
স্থাপিত হয়। 

দাজিলিঙ. জেলা ১৯১২ সালে অবিভক্ত বাংলার রাজসাহী 


৮ সিকিমের আদিবাসী লেপচা 


বিভাগের € চ.9151591)1 101515101 ) অন্তভূক্তি হয়। ১৯৪৭ সালে 
বাংলা বিভাগের পরেও এই জেলার সীমানা অক্ষুপ্ন থাকে এবং 
পশ্চিমবংগ রাজ্যের অন্যতম শরিক হিসাবে প্রেসিডেন্সী বিভাগের 
(7:59142100%  [01৮1510 ) অস্তভূক্তি হয়। বর্তমানে অবশ্য 
প্রেসিডেন্সী বিভাগের নাম পরিবর্তন করে জলপাইগুড়ি বিভাগ 
(09110515010 10015151915 ) রাখা হয়েছে । 


২। সিকিমে বাজতক্ল্রে প্রাতিষ্ঠ। 


লেপচা লোকগাথায় জানা যায় লেপচাদের আদি ধর্মগুরু ছিলেন৷ 
থে-কুং-তেক্‌ (01555-760158-761) ও গুরুপত্ী ছিলেন নিকুঙ-ড্যাঁল্‌ 
()810175- 21591) | সে সময় ধর্মগুরুই রাজা ছিলেন। সেই 
অর্থে লেপচাদের রাজা ছিলেন থে-কুং₹-তেক্‌ এবং রাণী ছিলেন নিকুঙ- 
ড্যাল্‌। 

রাজাকে লেপচা ভাষায় “পন” (৮০:০০) এবং রাণীকে “পন্দী” 
(2০965) বলা হয়। থে-কুং-তেক্‌ একাধারে রাজা ও “বুং-থিং” 
( লেপচা পুরোহিত ) ছিলেন । 

এক সময়ে তিব্বত থেকে কে-ব্যুমসা মতান্তরে খা-ব্যুমসা নামে 
এক ব্যক্তি একদল অভিযাত্রীসহ ফিকিমে প্রবেশ করেন । কে- 
ব্যুমসা ছিলেন তিববতের খাম প্রদেশের অধিবাসী । এই অভিযাত্রী 
দল কালক্রমে সিকিমে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে । পরবর্তাকালে 
আরও বহু তিব্বতী সিকিমে নানা কারণে প্রবেশ করে ও স্থায়ীভাবে 
বসতি স্থাপন করে। এরা কেউ এসেছিলো ধমপ্রচার-কার্ধে, কেউ 
ব্যবসা-বাণিজ্য করবার জন্য । এই সব তিব্বতীদের সম্তভানসস্তভতির! 
পরবর্তীকালে “সিকিমী-ভুটিয়া” নামে পরিচিত হয় । 

কে-বুমসা থে-কুং-তেকের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য তার 
বাসস্থানে উপস্থিত হলে তাকে বাঁশের তৈরি চাটাই-এর উপর বসতে 
দেওয়া হয়। যেঘরে এই আসন পাতা ছিলো, সে ঘরটি জংলী 


সিকিমে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ৯ 


এবং গৃহপালিত নানা জীবজন্তর দত, বুনো ফলের মালা এবং 
পাখীর পালক দিয়ে সজ্জিত ছিলো । 

প্রাথমিক পরিচয়াদির পর কে-ব্যুমসা থে-কুং-তেকের কাছে 
সম্ভানলাভের জন্য বর প্রার্থনা করেন । থে-কুং₹-তেকের ছারা বর- 
প্রাপ্ত হয়ে কে-বামসা নিজের বাসস্থান ছুহ্বীতে (015002055) ফিরে 
গেলেন। কয়েক বছরের মধ্যে কে-ব্যমসার তিনটি পুত্র জন্মালো ৷ 
তাদের নাম রাখা হলো ঘথাক্রমে--ক্যাবোরাপ, (চ:%815০1515), 
ল্যাং মোরাপ, (0%972৪-1৬1০9:৪) এবং মিপোন্‌ 025০0) । 

তিনটি পুত্রের জন্মের পর কে-ব্যুমসা, থে-কুং₹-তেকের কাছে 
ধন্যবাদ জানানোর জন্য গেলেন। তখন থে-কুং-তেক জানালেন যে 
কে-ব্যুমসার সম্ভানসম্ততির মধ্য থেকেই একদিন সিকিমের যোগ্য 
শাসকের আবির্ভাব হবে। কে-ব্যমসা ছিলেন তিববতীয় এবং 
থে-কুং-তেক ছিলেন সিকিমের অধিবাসী । সে কারণে ভবিষ্যতে. 
সিকিমের শাসনকর্তা “তিব্বতীয়জাত” বলে সিকিমের অধিবাসীদের 
মনে অশদ্ধার অভাব যদি ঘটে, সেই কথা চিন্তা করে থে-কুং-তেক 
কে-বুমসার সাথে রক্তের সম্পর্ক গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন । 

থে-কুং-তেক এক অভিনব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই ছুই উপজাতির 
মধ্যে এক অতি মধুর সম্পর্কের স্মত্রপাত করেন । এই মিত্রতা স্থায়ী 
করবার জন্য তার! নানা ধরনের জীবজস্ত বলিদান করলেন, পুজা- 
পাঠের ব্যবস্থা করলেন এবং সর্বোপরি বলিপ্রদত্ত পশুর রক্তের মধ্যে 
থে-কু₹-তেক ও কে-ব্যুমসা একত্র দাড়িয়ে চিরস্থায়ী সম্পর্কের জন্য 
পবিত্র শপথ গ্রহণ করলেন। জান! যায় এই অতি গুরুত্বপূর্ণ 
অধ্যায়টি নিকুঙ-ড্যালের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি 
সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকের নিকটবর্তী কাবে-লংচক (75915%- 
[,217501591) স্থানে সম্পন্ন হয় । 

লী-ম্ুন্-চেন্-পো মতান্তরে হলাৎ-সুন্-ছেন-পো! (1708-10-28 
0121967-09) তিকবতের ফোযোকসোম্‌ (০1551502026) অঞ্চল থেকে 


১০ সিকিমের আদিবাসী লেপচ' 


বৌদ্ধধর্ম প্রচারকল্পে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্ের প্রথম দশকে দিকিমে 
আসেন । তার সঙ্গে ছিলেন আরও ছু'জন বিশিষ্ট ধর্ম-প্রচারক | 
তারা হলেন কাথোক্‌ কুনজাং পো (0001 চ01708778 ৮০) এবং 
ইংডাক্‌ সেমপা ফুনছোগ রিগজেন (8178051. 9172100108. 11)010- 
51005 17২19101)) | 

লা-স্থন্-চেন্পো সিকিমের তৎকালীন জনমানসচিস্তা অনুধাবন 
করে বুঝলেন যে যদি বৌদ্ধধর্মকে স্থায়ীভাবে সিকিমে প্রতিষ্ঠা 
করতে হয় তবে তৎকালীন সিকিমের স্বনিরবাচিত শাসক ফুগ্োে 
নামগ্যালকে সিকিমের অধিপতি হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং 
তারই সহায়তায় বৌদ্ধধর্মকে সিকিমে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। 

মতান্তরে জানা যায় যে এই বৌদ্ধধর্ম-প্রচারকেরা নানা গবেষণা 
ও চার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যে সব ব্যক্তির 
নামের আছ্ক্ষর “ক” সেই সব ব্যক্তিদের মধ্য থেকেই সিকিমের 
প্রকৃত শাসনকর্তা নিবাচিত হওয়া উচিত । 

সমগ্র সিকিম রাজ্যে খোজাখুজি সুরু হলো । অনুসন্ধানকারীর 
একটি দল একদিন সন্ধ্যাবেলায় একটি লোককে গাভীদোহন করতে 
দেখে । তারা তাকে তার নাম জিজ্ঞাসা করে । দোহনকারী 
লোকটি বলে তার নাম ফুগ্ছো নামগ্যাল। অনুসন্ধানকারীরা তাকে 
বৌদ্ধধর্মগুরুদের নির্দেশ জানায় । 

ফুগ্ছো৷ নামগ্যাল অতঃপর লা-স্ুন-চেন-পো! এবং অন্য ছুই ধর্ম- 
প্রচারকের সংগে সাক্ষাৎ করে ও অন্ুসন্ধীনকারীদের বিবরণ পেশ 
করেন । 

অতঃপর তিনি ধর্মগুরুদের নির্দেশে ইংরাজী ১৬৪১-৪২ সালের 
কোনো এক সময়ে সিকিমের অধিপতি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। 
অনুসন্ধানে জানা যায় যে এই ফুঞ্ছে নামগ্যাল, কে-ব্যুমসার 
€ মতান্তরে খা-ব্ুমসা ) তৃতীয় পুত্র মিপোন-এর চতুর্থ পুত্র ধর্মগুরু 
তাশী-র (7551)০%) প্রপৌত্রের একমাত্র পুত্র ছিলেন । 


লেপচাদের উত্পত্তি ও আদিবাসস্থান | ১১ 


সিকিমের অধিপতি হিসাবে স্বীকৃতিম্বরূপ তাকে “চোগয়্যাল্‌” 
€(0১০৪স৪1) বা প্ধর্মরাজ” আখ্যা দেওয়া হয়। ফুছ্েণ নামগ্যালই 
(1)010508€ ৪1008591) সিকিমের প্রথম সব্জন-ম্বীকৃত নৃপতি । 
এর পর একে একে তেনস্থঙ নামগ্যাল (550708 20085 51), 
ছাগদোর নামগ্যাল (00101559301 00941), গুরমেদ নামগ্যাল 
(03510170750 15005591)১ পাঞ্চে। নামগ্যাল ( 081001০ হনে 
8%৪1), তেনজিং নামগ্যাল (07525108 বি97085251 ), ছুগফুদ 
নামগ্যাল (71598650 বি৪708591 ) প্রভৃতি ন্পতিরা ৷ 


৩। জেপচাদে্ত উৎপতি ও আদিআ্াসস্ভান 


জাতিগত ও উপজাতিগত কৌলিম্যের দাবী আজ অনেক জাতি 
ও উপজাতির মধ্যেই সোচ্চার হয়ে উঠেছে কিন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে 
তাদের অধিকাংশের দাবীই নাকচ হয়ে যাচ্ছে ও যাবে কিন্তু তথ্যান্ু- 
সন্ধানে ও পর্যালোচনায় লেপচা উপজাতি যথার্থ ই বৈশিষ্ট্যের দাকী 
রাখে । পুথিবীর মোট জনসংখ্যার এক ক্ষুত্রাতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশের 
অধিকারী হয়েও লেপচা উপজাতি গবেষকদের হাতে বেশ কিছু 
মৌলিক সম্পদ তুলে দিতে পারে । 

লেপচা প্রতিটি পালপার্ণ আর প্রতিটি উৎসব আয়োজনের 
পশ্চাতে হাজার হাজার বছর আগেকার পুরোনো কৃষ্টি ও সংস্কৃতির 
ছাপ রয়েছে। এরা যে পালপারণ ও উৎসব আয়োজন বছরের পর 
বছর ধরে পালন করে আসছে তার পেছনে রয়েছে এদের একান্ত 
আপন বৈশিষ্ট্যের প্রবাহ । এরা! এই বিংশশতাব্দীর শেষ-ধাঁপে 
তথাকথিত সভ্য সমাজের মানুষের সংগী হয়েও আপন কৃষ্টি ও 
সংস্কৃতিকে সযত্বে পালনের মধ্য দিয়ে তাদের সাথে একই ধাপে পা 
ফেলার ষে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে তাতে মুগ্ধ হতে হয়। আর 
তাই পৃথিবীর একটি নিদিষ্ট প্রান্তে কোণ-ঠাসা হয়ে থেকেও এরা 
আজও গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে । 


১২ সিকিমের আদিবাসী লেপচা 


লেপচা উপজাতি পশ্চিমবাংলার তপশিলী আদিবাসী সম্প্রদায় 
ুক্ত। লেপচাদের আদি বাসভূমি সিকিম। প্রাচীনকালে সিকিমে 
নানা অনুসন্ধান করেও এর সঠিক প্রামাণ্য সীমা নির্ধারণ কর! 
যায়নি । তবে এইটুকু জানা যায় এবং প্রমাণ পাওয়া গেছে যে 
বর্তমান দাজিলিঙ জেলা এবং জলপাইগুড়ি জেলার তরাই অঞ্চল 
সমূহের অধিকাংশই সিকিম রাজ্যের অন্তভূক্তি ছিলো । পরবর্তীকালে 
ব্রিটিশ সরকার অর্থ ও সন্ধিদ্ধারা তার কিছু অংশ অধিকার করেন । 

লেপচাদের আদি বাসস্থান সিকিমের তিনটি লেপচা নামের 
সন্ধান পাওয়া যায়। নাম তিনটি হলো (১) পন্যে-মো-এল্‌” 
(ট৮০-0০-61)১ ৩) *“রিন্‌ জোং” (2২150-2০08), বা “ছ্যেন্‌ জোং” 
(1%৩7৮-791)8), এবং “আরোউড-ল্যাড ৮ (1908-1-58706 01 

লেপচারা নিজেদের পরিচয় দেয় “মুতন্চী-রোভ € ১৮০৪ 
০1১০-1২0108 ) বা এককথায় “রোড € 2০:08) বা “রোওঙ, 
(২০-9৪ ) বলে । সিকিমে এরা অবশ্য “মুক্দ্রী” বা “মোন্পা” 
নামেও পরিচিত । লেপচা বা লাপচে শব্দটি নেপালী ভাষা থেকে 
এসেছে । পলাপচা” (19700109 ) একটি পাবত্য মাছের নাম 
বিশেষ । এই মাছ অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির । এবং যেহেতু 
লেপচার। অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির মানুষ সেহেতু নেপালীরা' 
লেপচাদের “লাপচা” €1-2100০159 ) বা গলাপচেশ €1900106 ) 
বলে সন্বোধন করে থাকে । এই লাপচা বা লাপচে শব্দ থেকেই 
বর্তমানে প্রচলিত “লেপচা” শব্দের উৎপস্তি। অবশ্য এই লেপচা! 
বা লাপচে শব্দটির স্থানান্তরে অর্থভেদ রয়েছে । যেমন “ছষ্টভাষী” 
বা “ছুবোধ্যভাষীর” অর্থ হিসেবেও লেপচা শব্দের ব্যবহার দেখা 
যায়। ইউরোপীয় তথাকথিত গবেষকদের অনুসন্ধানে অবশ্য এই 
শব্দটির অর্থ “জবরদখল জমির অধিকারী” । আবার কোথাও 
কোথাও শব্দটির অর্থ “গোপনে মিলিত হওয়ার স্থান” হিসাবেও 
উল্লেখ করা হয়েছে । 


লেপচাদেবর উৎপত্তি ও আদিবাসম্থাঁন -১৩ 


প্রকৃত অনুসন্ধানে জানা গেছে ষে যেহেতু ইউরোপীয় তথাকথিত 
গবেষকদের প্রায় সকলেই দোভাষীর মাধ্যমে তথ্যান্ছসন্ধানে লিপ্ত 
ছিলেন এবং যেহেতু লেপচা সমাঁজে পরিচিত নেপালী ভাষা সম্বন্ধেও 
উক্ত গবেষকদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিলো সেই হেতু শব্দের প্রকৃত অর্থ 
সংগ্রহ ও নির্ণয় করা তাদের পক্ষে সুদূরপরাহত ছিলো । স্মুতরাং 
লেপচা, লাপচে বা লাপচা শব্দের প্রকৃত অর্থ যে এক নিরীহ 
প্রকৃতির জীব বা মানুষ এ সম্পর্কে বাদান্ুবাদের প্রশ্ন উঠে না। 
কেননা লেপচারা প্রকৃতই এক অতি নিরীহ প্রকৃতির মানুষ এ 
সম্বন্ধে দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই। 

“মুতন্চী-রোউ,৮ (৬ 902001,০৩-0,0758 ) কথাটির উৎপত্তি 
বিষয়ে লেপচা সমাজে বিভিন্ন ধরনের মতামত প্রচলিত আছে । 

প্রথম অনুসন্ধানে জানা যায় লেপচা! সমাজে দাসেখিং ব। 
তাসেদিং-এর নামটি বিশেষ পরিচিত ও প্রচলিত। এরা এঁকে 
স্থপ্টিকর্তা জ্ঞানে স্মরণ করে থাকে । পুধিবীর আদিম অবস্থায় 
দাসেথিং হিমালয়ের গুহাকন্দরে লেপচাদের জন্য তেত্রিশটি গুপ্ত- 
ধনের কোষাগার স্প্টি করে গেছেন। পৃথিবীতে যখন মহামারী, 
দুন্ডিক্ষ ইত্যাদি দেখ! দেবে তখন দাসেখিং আবার দেখা দেবেন । 

কোষাগারের দ্বার তখন উন্মুক্ত করা হবে এবং সঞ্চিত ধন 
দৌলত তিনি ছড়িয়ে দেবেন পুথিবীতে। পৃথিবীর মানুষ এইভাবে 
রক্ষা! পাবে। দাঁসেথিং-এর পুনরাগমনে বিশ্বাস করে লেপচারা । 

“মুতন্চী-রোঙ ৬ বা “রোওউ.৮ শব্দটির অর্থ অপেক্ষাকারী । 

দ্বিতীয় অন্থসন্ধানে জানা যায় পূর্বে সিকিমে ভালো পথঘাট 
ছিলো না। সিকিমে লবণ পাওয়া যেতো না। সে সময় ভারতবধ 
থেকে সিকিমে লবণ সরবরাহের কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। 
উত্তর তিব্বতে সে সময় লবণ পাওয়া যেতো । সে জন্য সিকিম 
থেকে লোকেরা উত্তর তিব্বতে লবণ সংগ্রহে যেতো । মুদ্রার 
বিনিময় সে সময়ে উভয় রাজ্যেই তেমন প্রচলিত ছিলে। না । 


১৪ সিকিমের আদিবাসী লেপচা 


দ্রব্য বিনিময় পদ্ধতি অনুসারে পরিমাণ মতো! মধু সরবরাহ করতো! 
সিকিমের অধিবাসীরা । আর সম পরিমাণ ওজনের লবণ আসতো 
তার বিনিময়ে । এইসব কারণে দিকিমের নানাস্থানে বসবাস স্ুুরু 
করে বহিরাগতেরা । এরা ব্যবসায়িক কারণবশতঃ অনেকেই 
দেশে ফিরে যেতো না। এইভাবে সিকিম থেকে উত্তর তিব্বতের 
পথে পথে বনু বসতি গড়ে ওঠে । এবং এইসব বাসস্থানগুলিই 
বিশ্রামাগার হিসাবে ব্যবহার করা হতো । লেপচা ভাষায় বিশ্রীম- 
স্থানের অর্থ “রোওউ -ল্যাউ ৮ (8০-০8-7592 )। আর এই 
বিশ্রামস্থানের আশেপাশে যারা বসতি গড়েছিলো তাঁদের বলা 
হতো “রোওড৮ বা “রোড” । আগেই বলা হয়েছে লেপচা ভাবায় 
তাদের পরিচয় “রোড” নামেই । 

এই তথ্য থেকে ধরা যেতে পারে যে এক অর্থে বিশ্রামাগার 
কথাটির অর্থ “রোওড-ল্যাও», যেমন বিশআামকারীদের বলা হতো 
“রোওঙ৮। ঠিক তেমনই বিশ্রামস্থানের আশেপাশে যে বহিরাগতেরা 
প্রয়োজনের খাতিরে বাসস্থান গড়তে তাদেরও বলা হতো! “রোওড ৮ ॥ 

তৃতীয় অনুসন্ধানে জানা যায় যে প্রাচীনকালে সিকিমের 
অধিবাসীদের ভৌগোলিক জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকায় তার] মনে 
করতো যে এই বিপুল বিশ্বের একমাত্র অধিবাসী তারাই । তার 
নিজেদের হিমালয়ের প্রিয় সন্তান বা “আমু-সা-আচেশ € 40 
51)৪-4১০1)6% ) বলে মনে করতো । আমার বিশ্বাস “মুতন্চী” 
শব্দটির উৎপস্তি এই “আমু-সা-আচে” থেকেই । 

চতুর্থ অনুসন্ধানে জানা যায় যে “শিং” শব্দটিকে লেপচা ভাবায় 
“আরোড৮ (4১:০৪ ) বলে । শিংএর মতো! খাড়া খাড়া পাহাড়ে 
ঘের। সিকিম রাজাকে তাই বলা হতো “আরোঙ-ল্যা” আর 
এই আরোঙ. শব্দ থেকেই “রোওউ.৮ বা “রোড শব্দটি এসেছে। 

এই হিসাবে মিকিমের আদিবাসিন্দাদের বলা হয় “মুতন্চী- 
রোড” । 


পরবর্তী বসতি ও বর্তমান অবস্থিতি - উষ্ 
৪1 পল্রত্রতী বসতি ও বর্তমান অন্রস্থিতি 


বর্তমান সিকিম রাজ্য ছাড়া এখন লেপচাদের বসতি রয়েছে 
নেপাল রাজ্যের ইলাম প্রদেশের তরাই অঞ্চলে, ভুটান রাজ্যের 
সারবোড, গ্যালিফো, ফুগ্চোলীড, প্রসৃতি অঞ্চলে দাজিলিঙও. জেলার 
কাসিয়ঙ,, কালিম্পঙ্‌ ও সদর মহকুমায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 
যেতে পারে যে শহর এলাকায় ষে সব লেপচাদের চোখে পড়ে তাদের 
অধিকাংশই নিজেদের স্বকীয়ত্ব হারিয়ে ফেলেছে । লেপচাদের আদি 
কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এখনও বেঁচে আছে বনজংগল অধ্যুষিত পাহাড়ী 
গ্রামে-গ্রামাম্তরে | 

দাজিলিড. সদর মহকুমার তাকদা (51598 ), লাভ দা 
(19991 ), লামাহট্ট (18209-1965. ), রিম্বিক (01207 
05০1২ ), পুলুং-ছুড় ( 9101)8-0026 ১, ভানজং (13105220908 ), 
কায়জলে ( [€811915% ) কাপিয়ড় মহকুমার মামরীং ( 12100- 
1105), তোর্যক্‌ (70:50), সীদ বা নিটং (91708 বা 
97609178 ), লাটপঞ্চার (19029150191 ), ল্যাংকু (1.55810100 ), 
রোল্যক্‌ (915০৮), সেল্ফ্য ( 5০1010%৩ ) এবং কালিম্পঙ, 
( কালেবুড ?) মহকুমার গোরুবথান € ০91:010)812 )১ শীত- 
দ্াবলীং € 0১608151118 ), সমালবোং ( 981009]10025 ১ চেগরা 
(01১58158 ১, সমথার € ১০000192 ) সোর্যোক (5০:৮০), 
পেদং (5৭০:০৪ ) নীমবোং (25০079০08 ১১ পুহুং (6097078 ), 
সীন্দেবোং €5561,065091)8 ), বোংছংরা €(30:08-9001082 ), 
কাহ্কেবোং ( ঘ50055100178 )১ সালীমবোং € 5581557269208 ), 
মুনসভ. (2৮151082108 ) প্রভৃতি অঞ্চলে লেপচা বসতি দেখা যায়। 
এছাড়াও পাবরিংতার (89157178651 )১ লোলে (1916% ), সিংতম্‌ 
(51150 2) ) মারতম্‌ (2:22) প্রভৃতি অঞ্চলেও লেপচ! 
বসতি দেখা যায়। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


১। লেপচাদের দৈহিক আকুতি ও 
অন্যান্য জাতি উপজ্াতিসমুহের সহিত সাদৃশ্য 


লেপচাদের সাথে মংগোলীয়দের আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে বলে 
অনেকে মনে করে থাকেন । কিন্তু কয়েকটি মূল বিরোধিতার ফলে 
এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত নয়। 

লেপচাদের ডিম্বাকৃতি মুখাবয়ব, বলিষ্ঠ কাধ ও মধ্যমাকৃতি দেহ 
মনে করিয়ে দেয় রোমান ও গ্রীসিয়দের কথা । জাতিতত্ব 
বিশেষজ্ঞরা! এই সাদৃশ্যের কথা মোটামুটি স্বীকার করে নিতে বাধ্য 
হবেন কেননা শুধুমাত্র দৈহিক সাদৃশ্যই নয় লেপচাদের আদি 
পোশাক পরিচ্ছদ ও আভরণ প্রভৃতির সংগে রোমান ও গআ্রীসিয়দের 
যথেষ্ট মিল আছে । 

লেপচাদের আকৃতিগত সাদৃশ্য সম্বন্ধে আর একটি অনুসন্ধানে 
জানা যায় যে উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় সীমান্ত প্রদেশে শতদ্রু নদীর 
পাড়ে “হাংগারডত ([7505919108 ) নামক জায়গায় এবং 
লাদাকের (18090) “লারী” (1815৪ ) অঞ্চলে বসবাসকারী 
পার্বত্য উপজাতির সংগে লেপচাদের সাদৃশ্য প্রচুর। এই অঞ্চলে 
বসবাসকারী উপজাতীয়দের্র ভুলবশতঃ কেউ কেউ চীনাবংশজাত 
“তাতার” (75821) উপজাতির সংগে তুলনা করে থাকেন কিন্ত 
বাস্তবিক পক্ষে এরা তিব্বতীয় জাতিগোষ্ঠীর একটি শাখা মাত্র । 
যদিও প্রকৃত বিচারে লেপচা উপজাতি তিক্বতীয় গোষ্ঠী বা ভোট 
উপজাতি থেকে পৃথথকৃ। 

অপর একটি অন্থুসন্ধানে জান! যায় যে সিকিমের আদিবাসী এই 
'লেপচা উপজাতি ও আসামের খাসিয়া উপজাতি প্রকৃত বিচারে 


লেপচাদের দৈহিক আকৃতি ১৭ 


কই উপজাতিগোষ্টীর ছুটি পৃথক শাখা মাত্র। কিন্ত দৈহিক 
সাদৃশ্ঠের বিচারে খাসিয়া উপজাতি জাপানী, চীনা ও মাঞ্চুরিয়ানদের 
একই গোষ্ঠীর বলে ধারণা হয় কিন্তু লেপচা উপজাতির সংগে 
অত্যন্ত ক্ষীণ পরিমাণে তিব্বতীয় গোষ্ঠীর সাদৃশ্য থাকলেও 
আফ্রিকার নিগ্রোগোষ্টীর সংগে সাদৃশ্য প্রচুর | 

তবে এ সমস্ত অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত অতিক্রম করে একটি কথাই 
বল! যায় যে লেপচা উপজাতির সংগে রোমান ও গ্রীসিয়দের যে 
পরিমাণ সাদৃশ্য খুজে পাওয়া যায় সে অন্পাতে অন্যান্য সাদৃশ্য 
ন্যতঃনিদ্ধ নয়। 

রংগীন ডোরাকাটা পোষাক পরিধান করে লেপচা পুরুষেরা । 
সাদা ও লাল, লাল ও কালো, কালো ও সাদা বা বাদামী ডোরা 
কাটা পশমী মোটা কাপড়ের হাটু অবধি এক ধরনের পোষাক 
ব্যবহার করে থাকে এরা । হাক্কা রংএর তুলনায়, গাঢ় রংএর 
প্রাধান্য এদের পোষাকে চোখে পড়ে। মাথায় রংগীন অর্থাৎ 
প্রায়ই সাদা, লাল অথবা লাল, কালে ডোরাকাট! পশমী 
কাপড়ের তৈরী হেলমেট বা শিরস্্রাণ জাতীয় টুপি ব্যবহার করে। 
“এই টুপি প্রস্ততে পাতলা! কঞ্চি জাতীয় বাশের ব্যবহার দেখা 
সায় । কোমরে ঝোলানো থাকে শেষাংশ ঈষৎ বাঁকা লোহার 
তৈরী অন্তর বার লেপচা ভাষায় নাম “বম্পক্‌” € 9০:0০ )। 
এই অস্ত্রটি ছুরি বা ছোর। জাতীয় নয়। 

কাস্তের সুখ যদি সোজা আকারে তৈরী করা যায় তবে 
সেটির আকার প্রায় এদের ব্যবহৃত অস্ত্রের মতো হবে। এই 
অস্ত্রটি এদের নিত্যসংগ্ী। অবশ্য এর! যখন পুরোপুরি জংগলের 
বাসিন্দা ছিলো তখনই এই অক্স এদের নিত্যসংগী ছিলো । 

লেপচা মেয়েরা এক ধরনের আলখাল্লা জাতীমম পোষাক 
ব্যবহার করে। আলখাল্লা অর্থে পোষাকের ছুই প্রান্ত খোলা 
এঅসথচ লুংগির মতো! ব্যবহারযোগ্য পোষাক বুঝতে হবে! এই 

৮ 


১৮ সিকিমের আদিবাসী লেপচা 


পোষাক সাধারণতঃ রেশমী বা সুতির তৈরী হয়। রোমান,, 
মিশরীয় বা গ্রীসিয় মেয়েরা যে ধরনের পোষাক ব্যবহার করতো? 
এরাও ঠিক অনুরূপ পোষাকই ব্যবহার করে থাকে । দেহের 
উপরাংশে অত্যন্ত টিলা ব্লাউজ জাতীয় পোষাক ব্যবহার করে । 

লেপচা মেয়েরা দেখতে প্রায়ই রোমান, মিশরীয় বা শ্রীসিয়' 
মেয়েদের মতো । চেহারা ও পোষাকের এই সাদৃশ্য হেতু আমার 
অন্কুমান যে নিশ্চয়ই কোনোকালে শ্রীসিয় ও রোমানদের সংগে, 
লেপচাদের যোগাযোগ ঘটেছিলো । কেনন। অনুসন্ধানে জান 
গেছে যে উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় সীমাস্ত প্রদেশের উপজাতি 
গোষ্ঠীর সংগে লেপচাদের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। আমার সিদ্ধান্ত 
এই যে উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় সীমান্ত অঞ্চলের পার্বতীয় উপজাতি- 
গোষ্ঠী প্রকৃত প্রস্তাবে লেপচা উপজাতিরই একটি অংশ এবং এই 
লেপচা উপজাতির সংগে মধ্যপ্রাচ্যের জাতিগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ বা. 
পরোক্ষ যোগাযোগ ছিলো! । 

কৃষ্টিকলার দিকটিও কম চিত্তাকর্ষক নয়। লেপচাদের. 
খেলাধুলার মধ্যে তীরধনুক চালনা একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় খেল! 1. 
লেপচাদের পালাপাধণে এখনও তীরধন্থুক চালনার প্রতিযোগিতা 
চোখে পড়ে। অপর পক্ষে রোমান ও শ্রীসিয়দের মধ্যেও 
তীরধন্থকের জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। 

ধর্ম প্রসংগেও অনুসন্ধানে দেখা যায় যে প্রাচীন রোম ও আশীসে 
এবং পারস্য দেশেও প্রস্তর ও অগ্নির উপাসনার প্রচলন ছিলো ।. 
লেপচাদের মধ্যেও অগ্নি ও প্রস্তর পূজার প্রচলন আছে । নিদিষ্ট, 
অধ্যায়ে এ প্রসংগে আলোচন! কর! হয়েছে । 

বিশেষতঃ কাঞ্চনজক্ঘার প্রতীক হিসাবে এরা ছোটোবড়ো।, 
পাথরের সাহায্য স্তূপ তৈরী করে উপাসনা করে থাকে ।' লেপচারা, 
নিজেদের কাঞ্চনজজ্ঘার সন্তান বলেই বিশ্বাস করে থাকে । 

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এই বিশ্বাসই 'সহজে- 


লেপচাদের দৈহিক আকৃতি [১৯ 


প্রতীয়মান হয় যে সম্ভবতঃ এই লেপচা উপজাতির সংগে রোমান, 
গ্রীপিয় ও পারশ্ত সভ্যতার সংমিশ্রণ ঘটেছিলো! এবং যার অবশ্বাস্তাবী 
ফলশ্রুতি হিসাবে আন্ব আমরা! লেপচাদের মধ্যে এসব আঞ্চলিক 
কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সন্ধান পাই । অথবা একথা বিশ্বাস করা শক্ত 
নয় যে সম্ভরতঃ উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় সীমাস্ত প্রদেশের বিভিন্ন 
অঞ্চলে যে লেপচ! উপজাতির সন্ধান পাওয়া যায় তাদেরই মাধ্যমে ও 
সাহায্যে ভারতের সংগে রোমান, খ্রীসিয় ও পারস্থ সভ্যতার 
যোগাযোগ ঘটে । 

একথাও সত্য যে আলেকজাগ্ডারের ভারত আক্রমণের 
পরবর্তী কালে উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশে ও পাঞ্জাবে বেশ 
কিছুকাল গ্রীক রাজারা রাজত্ব করে গেছেন। এবং যার ফলশ্রতি 
স্বরূপ এখন বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় গ্রীক ভাষার প্রভাব দেখ! 
যায়। 

তিব্বতীয়রা লেপচাদের “মন্” নামে সম্বোধন করে থাকে । 
অবশ্য “মন্” শব্দটির অর্থ সাধারণভাবে তিব্বত ও ভারতবধের 
মাঝামাঝি সমস্ত পাবত্য অঞ্চলের বাসিন্দাদের বোঝায় । অবশ্য 
অনুসন্ধানে জান! যায় তিব্বতীয়র1 শুধু মাত্র লেপচাদের ক্ষেত্রেই 
এই শব্দটি ব্যবহার করে থাকে । “মন্‌” নামে একটি উপজাতির 
সন্ধান ব্রন্মদেশের পেগু প্রদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে পাওয়। 
যায়। এদের সংগে সিকিমের লেপচাদেরর আকৃতিগত, কুণ্টিগত 
সাদৃশ্য প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। কোনো কোনো সমাজ-. 
বিজ্ঞানী মনে করেন যে সম্ভবতঃ সিকিমের আদিবাসী লেপচা এবং 
ব্রক্মদেশের “মন্” উপজাতি একই বৃহৎ উপজাতি গোষ্ঠীর শাখা মাত্র । 

জাপানী জাতিতত্ববিদ্দের ধারণা যে সিকিমের আদিবাসী 
লেপচা উপজাতির একটি শাখা নিয় তরাই অঞ্চলে বসতি স্থাপন। 
করে এবং তারা কালক্রমে খাসিয়া” (09515) উপজ্জাতি 
হিসাবে পরিচিত হয়। 


২০ সিকিমের আদিবাসী লেপচা 


আকৃতিগত বিচারেও তারা লক্ষ্য করেছে ষে লেপচারা ভারতীয় 
বা শ্বেতকাঁয় কোনো জাতি বা উপজাতি সম্ভৃত নয় বরং এদের সংগে 
জাপানী, চীনা এবং মাঞ্চুরিয়ানদের আকৃতিগত সাদৃশ্য প্রচুর | 

আমার সিদ্ধান্ত এই যে, লেপচা উপজাতি ষে সিকিমের আদিবাসী 
সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই । তবে কালে কালে এই উপজাতির 
সংগে তিব্বতীয় ও চীনা রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে প্রভূত পরিমাণে । 
নানা পরিস্থিতিতে এদের একটি শাখা তরাই অঞ্চলে বসতি স্থাপন 
করে এবং কালক্রমে জাতিতত্ববিদ্‌দের দৃষ্টিতে কোচ, মেচ লিন্বু ও 
লেপচে € লেপচা ?) ইত্যাদি উপ-শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। 

পশ্চিম বাংলার অপর একটি ক্ষুত্র উপজাতি “রাভা”। রাভা 
উপজাতির একটি অংশ কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমা ও 
জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরছুয়ার মহকুমায় বাস করে। রাভা৷ 
উপজাতির স্থ্টির ইতিহাস সম্বলিত একটি উপাখ্যানে জানা যায় ষে 
“রড্কারাড্৮ (২8)8-7575:05) রাভা উপজাতির স্ষ্টিকর্তা “খষি-বে” 
€ £.151)1-1095% ) বা “খধি-দেবতা” (22517075৮25 )-র 
আবাসস্থল। তার নির্দেশে “তাকৃমানব্রাপ (গু জাহাজ), 
“পৃথ্থিমী” (12101015177252 ) বা পৃথিবী পরিচালনা করেন। 
খষিদেবতা তার স্য্ট মানবসমাজকে মোট চারটি ভাগে বিভক্ত 
করেন। এর! পরবর্তা কালে চার সহোদর ভাই হিসাবেই 
পরিচিত হয়। এর হলো কোচ, মেচ, লিশ্বু ও লেপচে (লেপচা ?) 
উপজাতি । পরবর্তী কালে এদের মিশ্রিত একটি পৃথথক্‌ উপজাতি- 
গোষ্টমীর স্ষ্টি হয় এবং তারা “রাবাতাডত € £২58109-118108 ) 
নামে পরিচিত হয়। “রাবা-তাঙ» শব্দটির অর্থ “রাবা” উপজাতি । 
“রঙ কারাঙ” স্থানটিকে তিব্বত অঞ্চলের কোনো স্থান মনে 
করা হয়। 


লেপচ? গৃহনির্সাণ পদ্ধতি ও উপকরণ ২৯ 


২। লেপচ। গুহনিরজাণ পঙ্জাতি ও উপক্তত্রণ 


লেপচাদের গৃহনির্মাণ পদ্ধতি একটু বিচিত্র ধরনের | কাঠ ও 
বাশের সাহায্যে এরা এদের বাসগৃহ নির্মাণ করে থাকে। 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই গৃহনির্মাণে একটিও পেরেকের (লোহার 
কাটা) ব্যবহার হয় না। কাঠ বা বীশ এমনভাবে খীজ কেটে 
জোড়া দেওয়া হয় যে পেরেকের কোনে প্রয়োজনই হয় না। 
আমি তথ্যান্ুসন্ধানকালে সিকিমে ও দাঁজিলিঙ. জেলায় এই 
ধরনের অভিনব পদ্ধতিতে নিমিত গৃহ দেখেছি । কালিম্পঙ মহকুমার 
“নাস্তেশ ( ি৪৪5৪% ) গ্রামে আমি স্বচক্ষে এইরূপ একটি ছোটে! 
বাসগৃহ নির্মাণ করতে দেখেছি । পরিমিতি ও কারিগরী জ্ঞান 
এদের অপরিসীম । আগেকার দিনে বিরাট আকারের গৃহনির্মাণ 
করা হতো । কাঠের খুঁটির উপরে, কাঠের তক্তার সাহায্যে 
মাচা তৈয়ারী করা হতো । এই মাচার উপরে বড়ো বড়ো চারটি 
ঘর তৈরী করা হতো । | 

(১) শয়ন ঘর (২) গোলা ঘর (৩) অতিথিদের জন্তা ঘর 
(৪8) রান্নাঘর । 

প্রত্যেক ঘরের বাইরের দেওয়ালে শুধুমাত্র ছুটি বা তিনটি 
জানাল জাতীয় ফাক থাকতো । এই জানালা বা ফাকগুলি 
সাধারণতঃ “গথিক শিল্প” অন্থকরণে করা হতো । এই ঘরগুলির 
সামনে ও পিছনে ছটি প্রশস্ত বারান্দা থাকতো! । চারখান। ঘরের 
নীচের অংশে মাচার নীচে ঘের! দেওয়া হতো। এবং সেখানে রাক্জিতে 
গৃহপালিত পশু, জীবজন্তদের রাখা হতো । 

এই ধরনের গৃহ বর্তমানে নাই বললেই চলে। পুরোনো 
গৃহগুলির যথাযথ সংস্কার হয় না । সংস্কার হলেও আধুনিক রুচি- 
সম্মতভাবে করা হয়। | ্‌ 

বর্তমানে কাঠের অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধি, বনজ সম্পদের অগ্রাচুর্যতা 


২২ সিকিমের আদিবাসী লেপচ। 


ও প্রধানত: এই অভিনব পদ্ধতিতে গৃহনির্সাণে অহেতুক লজ্জীবোধ- 
হেতু লেপচাদের মধ্যে সনাতনী পদ্ধতিতে গুহনির্মাণ আর তেমন 
চোখে পড়ে না। 

বাঁশ ব্যবহারের কতকগুলি অভিনব পদ্ধতি এদের মধ্যে প্রচলিত 
আছে। আদি দেবতা তাসেখিঙ স্থষ্ট এই বাঁশ লেপচাদের 
সাংসারিক জীবনে একটি অপরিহার্য বস্তু | 

কচি বাঁশের মূল কেটে এরা “সাকৃত-বী” (88101-055 ) 
নামে এক ধরনের আহাধ প্রস্তত করে । এছাড়া বাঁশের সাহায্যে 
এর নান! ধরনের পাত্র, মাছুর, দড়ি, বাঁশী প্রস্তত করে । 

লেপচারা যে অস্ত্র ধারণ করে সেটির ঢাকনা! এই বাঁশের 
সাহায্যে তৈরী করা হয়। লেপচ! গ্রামে গেলে আর একটি 
জিনিস চোখে পড়বে তা" হলো বাশের সাহায্যে জলবহন করার 
পাত্র । চার-পাঁচ হাত লম্বা একটি বিশেষ ধরনের পাকা বাঁশের 
অংশ-বন্ধনীর ভিতরের ভাগকে যত্বের সংগে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে 
নিশ্চিহ্ন করা হয়। এর ফলে নীচের (গোড়ার ) অংশ বা গিট 
ছাড়া অন্য অংশগুলি খোলা হয় এবং অনায়াসেই ঝর্ণার গায়ে 
বাঁশখান। ছু'ইয়ে রাখলেই জল ভব্তি হয়ে যায়। তারপর সেটিকে 
“নাম্‌লু” নামক দড়ির সাহায্যে পিঠের উপরে তোলা হয় এবং 
কপালের পিছন দিক থেকে ঝুলিয়ে বহন করা হয়। নেপালীদের 
মধ্যেও এই পদ্ধতিতে জলবহন করার রীতি আছে । 


কোপচাদের অর্থীনতিক অবস্থা ও পেশ। 


ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় লেপচারা নেপালীদের তুলনায় পরিশ্রমশীল 
নয়। সেহেতু কায়িক পরিশ্রমে নেপালী ও অন্তান্ত পাবত্য জাতি 
ও উপজাতি সম্প্রদায় লেপচাদের চেয়ে অনেক বেশী উন্নত। 
এক সময় চা-বাগিচার শ্রমিকের কাজে এরা যোগ দেয় কিস্ত নেপাল 
থেকে নেপালীদের সংগে তার! পাল্লা দিয়ে পারে না । দাঁজিলিঙ. 


লেপচাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ও পেশা - ৩ 


জেলার চা-বাগিচা স্থপ্টির গোড়াপত্তনের সময়ে বিদেশী মিশনরীরা। 
€ বিশেষতঃ জার্মান মিশনরীরা ) কিছুদিন চা-শ্রমিকের কাজও 
করেন। এই সময় লেপচাদের মধ্যে অধিকাংশই ভূমিহীন 
চা-শ্রমিক ছিল বলে জানা যাঁয়। 

মূলতঃ লেপচারা কৃষিজীবী। কৃষিকাধই একমাত্র মুখ্য পেশা 
হিসাবে দেখা যায়। আদিবাসভূম দিকিমে লেপচাদের অধিকারে 
ভূসম্পন্তি ছিলো । কিন্তু পরবর্তা কালে কপট ব্যবসায়ীদের কবলে 
পড়ে তাদের অধিকাংশের জমিই হাতছাড়া হয়ে যায়। “বারো 
মাসে তেরে! পার্বণের জাত” এবং “খাও-দাও-স্ফুত্তি করো” এই 
বাক্যে বিশ্বানী লেপচা উপজাতি সহজ ও সরল মনে সামান্য টাকার 
বিনিময়ে জমির স্বত্ব পরিত্যাগ করে। এবং যার ফলে বর্তমানে 
'একদা প্রভূত ভূসম্পত্তির মালিক লেপচার! ভূমিহীন সামান্য 
'ক্ষেত-শ্রমিকে পরিণত হয়েছে । 

খোদ সিকিমেও শাসকসম্প্রদায় লেপচা উপজাতির উন্নয়নে ও 
রক্ষণাবেক্ষণে কোনো সদিচ্ভাই পোষণ করেনি । নিজ বাসভূমে 
পরবাসী হয়ে লেপচা উপজাতি সম্প্রতি বাচার জন্য এক নতুন পথের 
'হুদিশ পেয়েছেন। সিকিমে নব্প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র এই পথ 
দেখিয়েছে । , 

লেপচাদের মধ্যে একাংশ মাছ ধর! ও শিকার করে থাকেন। 
শুয়োর, ভেড়ী পালন করাও এদের একটি মুখ্য উপজীবিকার অংশ 
“বলা যেতে পারে । তবে পার্বত্য উপজাতিদের মধ্যে পশুপালন 
ব্যাপকভাবে চালু থাকায় এখানেও লেপচারা প্রতিষোগিতায় 
পিছিয়ে আছে বল! যেতে পারে । ভেড়া পালনে “গুরুঙ ৮ সম্প্রদায় 
(( নেপালী জাতিভুত্ত ) অত্যন্ত পারদর্শী | 

সাধারণতঃ লেপচাদের চাষের পদ্ধতিও একটু বিচিত্র । ধাপে 
“ধাপে চাষ (75::5০5) করার কায়দাটি লেপচাদের মধ্যে প্রচলিত । 
যদিও কোনো কোনো তথ্যাঙ্থসন্ধানী মনে করেন যে লেপচাদের মধ্যে 


২৪ সিকিমের আদিবাসী লেপচা 


“ঝুম” পদ্ধতিতে চাষ করা হতো, কিন্তু বর্তমানে এর কোনো অস্তিত্ব, 
নাই । জীবিকা অর্জনের তাগিদে ও বহিরাগত শত্রুদের আক্রমণে 
ব্যতিব্যস্ত হয়ে লেপচার! যখন ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করতো অর্থাৎ, 
যখন স্থায়ীভাবে বসবাস করা সম্ভব ছিলো না তখনই এদের মধ্যে 
“ঝুম” প্রথায় চাষবাস করার রীতি ছিলো মনে হয়। এখন আধুনিক 
পদ্ধতিতেই চাববাস করা হয়। সাধারণতঃ ধান, গম, ভুট্টা ও 
কোকো চাষ এরা করে। কিছু কিছু অঞ্চলে এলাচ, আদা ও 
কমলার বাগান দেখা যায় । এলাচ ও আদ ছুটি অর্থকরী উৎপাদন 
হলেও বহিরাগত মুনাফাবাজ ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে এর অর্থ 
খুব কমই লেপচাদের হাতে পৌছয়। সাধারণতঃ বড়ো জাতের 
এলাচের ক্ষেতে, এলাচ কাচা অবস্থায় থাকাকালীন নানাধরনের 
বিষধর সাপের উৎপাত হয় । এই সাপেরা কাচা এলাচে সঞ্চিত 
মধু খেতে আসে। এলাচ-বাগিচার দরিদ্র লেপচাদের আত্মীয়, 
পরিজনদের কতে।জনকে এই বিষধর সাপের উৎপাতে প্রাণ হারাতে 
হয় তার সীমাপরিসীমা নাই । এদের মধ্যে ছধের ও মাখনের: 
ব্যবসা করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে । 

সে যাই হোক, লেপচাদের অর্থ নৈতিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ।, 
এদের অধিকাংশের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নীচু । 

বর্তমানে জেপচা সমাজে শিক্ষাদদীক্ষার প্রসার হওয়ায় অনেকে 
ভালো! সরকারী চাকুরী করেন। তবে একটি উপজাতির সবাঙগীণ' 
আধ্িক অবস্থার কথা বিবেচনা করলে এদের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য, 
বলে মনে হয় । 


ততীয় অধ্যায় 
জেপচা জিপি, বর্ণসাল। ও ভাষ। 


জেনারেল মেইনওয়ারীং বলেন--“লেপচা ভাষা পৃথিবীর 
সবাপেক্ষা পুরাতন ভাষা 1” 

লেপচা পৌরাণিক উপকথায় জান! যায় যে লেপচা লিপির 
উৎপত্তি হয় পাঁচজন লেপচ৷ পণ্ডিতের দ্বার! । তাদের নাম যথাক্রমে 
(১) তারগে (15855 ) (২) সায়ন্‌ (5৪5 ) (৩) গোলে 
€ 0০915) (8) তংরাব (7081/5%:99) এবং €৫) ছুরীং 
€ 10015210901 

এদের স্থষ্ট এই লেপচা লিপিসমূহ মংগোল উপজাতিসমূহের 
লিপিসমূহের মধ্যে তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট পর্যায়ের 
বলে মনে করা হয়ে থাকে । এদের স্থষ্ট লিপিসমূহের এক একটির 
একাধিক অর্থ আছে। উচ্চারণ বিধি অত্যন্ত স্পষ্ট ও ছ্যর্থক নয়। 
লিপিসমূহের সাংকেতিক চিহসমূহ প্রায়শঃই আরবীয় লিপি- 
সমূহের পধায়ে পড়ে । স্বভাবতঃই মনে হয় এই লিপিসমূহের 
প্রবক্তা পাঁচজন লেপচা পণ্ডিত নন বরং আরবীয় পগ্ডিতেরাই 
এই লিপিগুলি স্য্টি করেছেন । 

দ্বিতীয় অনুসন্ধানে জান! যায় যে সিকিমের তৃতীয় শাসনকর্তা 
ছাগদোর নামগ্যাল (075989০1 9078551 ) ধাকে “সববিজেতা। 
বজবহ” মনে করা হয়ে থাকে তিনিই সবপ্রথম লেপচা লিপির বা 
বর্ণমালার স্ষ্টি করেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে ছাগদোর 
নামগ্যাল-স্থষ্ট বর্ণমালাতেই পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মীয় পুস্তকসমূহ 
লিখিত হয় । _তিববতীয় ভাষা থেকে বৌদ্বধর্মীয় যে সমস্ত পুস্তক 
অনূদিত হয় তা সবই ছা'গদোর স্যষ্ট বর্ণমালাতেই হয় । 

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন ছাগদোর লামগ্যালের স্হষ্ট লেপচা 


-২৬ সিকিমের আদিবাসী লেপচা 


লিপির প্রচলনের আগে লেপচাদের মধ্যে যে আদি লিপির প্রচলন 
ছিলে! এবং সেই লিপির মাধ্যমে ষে সব পুস্তক ও নথিপত্র ছিলো 
তা ধ্বংস করা হয়। এমন প্রমাণ পাওয়া যায় যে ছাগদৌর-্থষ্ট 
বর্ণমালার পূর্বে লেপচা ভাষায় বনু জ্ঞানগর্ড পুস্তক লেখা হয়েছিলে। । 
লেপচারা মুলতঃ জড়-চৈতগ্বাদী। আদি লিপিতে লেপচাদের 
আদি ধর্ম সম্বন্ধে বু মূল্যবান পুস্তক লিখিত হয়েছিলো কিন্তু 
সেগুলির আর হদিশ পাওয়া যায় না । তিব্বত থেকে আমদানীকৃত 
বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারের নিমিত্ত আদি লিপিতে লিখিত সমস্ত 
ধর্মীয় ও জ্ঞানগঞ্ড পুস্তক ধ্বংস করার বিশেষ প্রয়োজন ছিলে] । 

যাই হোক ভাষাতত্ববিদদের সিদ্ধান্ত যে লেপচা লিপি “ইন্দো- 
ব্রক্ষ” ([1,9০-0000955 ) লিপিগোষ্ঠীর অস্তভুস্ত। অবশেষে 
কোনো কোনো গবেষক একে ভাষাগত দিক থেকে “তিববতীয়-চীনা” 
€ 1115509-01510552 ) গোষ্ঠীর অস্তভূক্তি মনে করেন । 

লেপচা ভাষাকে অনেকে এই তিববত-চীনা” গোষ্ঠীর তিববত- 
হিমালয়” €(71620০-71705]558 9) ভাষা-শ্রেণীর অস্তভু্ত বলে 
মনে করেন। 

এমন এক সময় ছিলো যখন দিকিমের রাষ্ট্রভাষা ছিলো লেপচা 
ভাষা । এমন কি সুদূর অতীতে সিকিম ও তৎপার্্বত্তণ এলাকা- 
সমূহে লেপচা ভাষার মাধ্যমে কাজকর্ম চলতো । এই ভাষা ঘে 
সংস্কৃত, হিক্র ইত্যাদি ভাষার চেয়েও পুরাতন এ বিবয়ে অনেক 
গবেষকই মত প্রকাশ করেন । 

আরও অন্থসন্ধানে জানা গেছে ষে ব্রক্গ দেশের পেগু অঞ্চলের 
উপজাতি “মন্‌” (৮91) ) যে ভাষায় কথাবার্তা বলে লেপচ। 
ভাষা ভাদের সমগোত্রীয় । যে সকল ভাষাতত্ববিদূ লেপচ! ভাষাকে 
“ইন্ফো-ত্রন্ম” লিপিগোষ্ঠীর অস্তভূক্ত মনে করেন, এই সিদ্ধান্ত 
তারা সমর্থন করেন । তবে বর্তমানে গ্রচলিভ জেপচা1 ভাবার 
মধ্যে বেশ কিছু পরিমাণে তিব্বতীয় ভাষার মিশ্রণ দেখ! ঘযায়। 


লেপচা লিপি, বর্ণমালা ও ভাষ। "২৭ 


এই মিশ্রণ যে ছাগদোর. নামগ্যাল কৃত লেপচা ভাষার সংগে 
সামপ্তস্ত রক্ষা করছে তা বলাই বাহুল্য । লেপচাদের আদি ভাষ' 
লিপি ধ্বংসের মূলে যে একটি সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক অভিসন্ধি 
ছিলো তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। কেননা পরবর্তা কালে নিজন্ব 
ভাষাহীন একটি সম্পূর্ণ পঙ্গু উপজাতি কখনই নিজেদের অস্তিত 
রক্ষার জন্য সংঘবদ্ধ হতে পারবে না এটাই স্বাভাবিক । 

তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার্ধ যে ছাগদোর নামগ্যাল কৃত লেপচা 
বর্ণমালার বহু পূর্বেই লেপচা আদি বর্ণমালার অস্তিত্ব ছিলো, কিন্তু 
ছাঁগদোর নামগ্যাল কর্তৃক পরিমাজিত, পরিবধিত বা মতান্তরে 
পরিবতিত লেপচা বর্ণমালাই প্রচারযস্ত্রের সাফল্যে আদি ও 
অকৃত্রিম লেপচা বর্ণমাল। হিসাবে মান্যতা পেয়েছে । বিশেষজ্ঞদের 
ধারণা যে লেপচা' ভাষায় নাকি মুণ্ডারী ভাষার প্রভাব রয়েছে। 
কিন্ত তেমন কোনো উদাহরণ সহজলভ্য নয় । 

বর্তমানে লেপচা ভাষাভাষীর সংখ্যা ক্রমহ্াসমানতার দিকে 
দৃষ্টি দিলে মনে হয় যে এর কারণ প্রধানত; অপর উপজাতি ও 
জাতির সংগে অবাধ রক্তের সংমিশ্রণ । লিম্বু উপজাতির সংগে 
লেপচাদের অবাধ বিবাহ প্রচলিত ছিলো । পরবর্তী কালে সে 
কারণেই লক্ষ্য করা যায় যে লিন্বুদের সংগে আচারগত ও ধর্মগত 
বিশেষ একটা পার্থক্য এদের মধ্যে নাই । 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে দাজিলিউ জেলায় লেপচা অধ্যুষিত 
অঞ্চলে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে লেপচা ও তিববতী ভাষার প্রচলন 
দেখা যায়। পরবর্তী কালে সিকিম ও দাজিলিঙ অঞ্চলে যখন 
বহিরাগতেরা বসতি স্থাপন করে তখন স্বাভাবিক কারণেই 
লেপচাদের ভাষা মুখ্য স্থান অর্জনে সক্ষম হয় না । বিংশ শতাব্দীর 
প্রারস্তেই দাজিলিড জেলার তিনটি পার্বত্য মহকুমায় শিক্ষাদানের 
মাধ্যম হিসাবে হিন্দী একটি অন্যতম স্থান লাভ করে। শিক্ষার 
মাধ্যম হিসাবে অপর ভাষা মুখ্যস্থান লাভ করার কলে লেপচাদের 


২৮ সিকিমের আদিবাসী লেপচ! 


দৈনন্দিন ব্যবহারের ভাষাও পরিবর্তন লাভ করে। এইভাবে 
দৈনন্দিন ব্যবহারের ভাষা পরিবর্তনের ফলে লেপচাদের 
পারিবারিক ব্যবহারের ভাষার উপরেও তার প্রভাব পড়ে । ধীরে 
ধীরে এদের পারিবারিক ব্যবহারের ভাষাও মূলতঃ অপ্রধান হয়ে, 
পড়ে। উপরস্ত লেপচা সমাজে অবাধ রক্ত-সম্পর্ক স্থাপনের কলে, 
বর্তমানে লেপচা ভাষা মৃতপ্রায় । খুষ্টান মিশনারী সম্প্রদায় ও. 
লেপচা সমিতির মাধ্যমে অবশ্য বর্তমানে পুনরায় লেপচ। ভাষা 
প্রচার ও প্রসারের চেষ্টা সুরু করা হয়েছে । 


লেপচা ভাষাক্স কয়েকটি প্রতিশব্দ 
বাংলা লেপচ! সঠিক উচ্চারণ 
মাথা অথ্যাকৃ 4৯61)-9 81 
চুল অচেটাং £৯010-% ০105 
কান অন্যোর 4$10-501 
কপাল আ'কিং /১0০-110 
জ্ঞ নিকচোং 1/-০179108. 
চোখ আমিকৃ 4028-190 
নাক তোকনম্‌ ০৮-02100 
পৌফ বুংমাৎ 731018-0091 
দাত অফো! 4৯705 
গাল তাগ্রিয়ে। 78871-০5 
গাল। পতোপ 18-107 
কাধ তকপোং [810১9-91708 
বুক কারগ্য 1-8178-50 
পেট তবোক ঘু৪৮-০৮ 
হাত আক 4৯৮-50 
আঙুল কষ্যোক্‌ 19)-01 
নখ পঞ্চি 2১811000-$ 
মণিবন্ধ কতেম্‌ 17৩05) 


রং 


সঠিক ভার 


£১৫-5806 
[.৮/০-1৪ 


এও 
খা ০1011 
₹০1%০ 
হ9,018৩1 
[2,010 83108 
1৮1 0125 
7301 
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ঢ0100 25 
2091 
4৯১27001551 
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27001001285 
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1৬৫ 0-20 
181 
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80051 
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লেপচা 


বাংল! 


€ বিবিধ ) 


ফুল 
ূর্ 


াদ 

আকাশ 

পাহাড় 

ছোটে। নদ 

নদী 

ঝনা 

তোষক 

লেপ 

বালিশ 

টুপি 

পুরুষের পোষাক 
€ মূল পরিধেয় ) 
পুরুষের উধ্বাঙ্গের 


রীব্‌ 
সচোক্‌ 
জভো। 
তল্যাং 
ল্যাং 

উং কিডং 
উং দোক্‌ 
ভোং 
নন্লোপ 
দম্কাপ 
থোযকোম্‌ 
থ্যাকৃতুক্‌ 
থ্যোকৃ-র-্ছম্‌ 


পোষাক তোগো 
কোমর বন্ধনী ন্যেম্রিক্‌ 
তরবারি রংবান্‌ 
ছোটে অস্ত্র বানপোক্‌ 

€(বমপোক্‌ ১ 

ঈষৎ তীক্ষ অস্ত্র বান্মোক্‌ 
দশর্থ অন্তর পাইস্থ্যুক 
শাড়ি জাতীয় বস্ত্র ত্ত্রী) দ্যমদ্যিম্‌ 
জামা (স্ত্রী) তোগো 
মাল? ল্যান 
ঝোলা তবল্যাক্‌ 


€ তবল্যাগ্‌ ) 


সঠিক উচ্চারণ 


ঢ২56০ 
5৪০17০% 
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লেপচা বিপি, বর্ণমাজা! শ ভখষা। 
সঠিক উজ্ভারপ 


বাংল! বোপড। 
মদ্যপানের লিমিভ 

নলজাতীয় বাশের শিহিপু 
চোংগা। 

মদ্য পাত্র পথেক্‌ 
ধনুক সিলি 
তীর চ্যোং 
ধশশ পো? 
রাস্তা লোম্‌ 
কাগজ ছিগো। 
বই ছ্যো 
মহিষ মহা 
"গার বিগ্রং 
শগাঁভিন বিশো 
ছাগল সা-আব্ি 
মুরগী হিকু রোম্‌ 
মোর হিকৃ বু 
মোরগছালা হিকপ 
কুকুর ক 
বিড়াল আলিস্্য 
শুকর মোন্‌ 
পাখী ফো। 
নমস্কার খাম্রি 
সকল ল্যুকরং 
সন্ধ্যা নমউন্‌ 
হবপুর সিইয়-ম্‌ 
অন্ধকার দনোক্ 
কৌদ্র সচোক 
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“৩২ 


৩। 


৫টি ভাগে ভাগ করেছে । 


সিকিমের আদিবাসী লেপচ! 


জেপচা মতে দিন, বার, মাস ও বছর গণনা 2. 
সাধারণ চলিত নিয়মানুসারে লেপচারা দিন ও রাত্রিকে মোট 


হলো । 
€১) দিল ও রাজর অংশভাগ 

ক্রমিক সময় অংশ 
সংথ্যয। 

১ সুযোদয় থেকে সকাল 

বেলা বারোটা 

২ বারোটা থেকে দ্টে? দুপুর 

৩ দ্বটে। থেকে ছয়টা বিকেল 

৪ ছয়ট থেকে রাত আটটা! সন্ধ্যা 
৫ আটট। থেকে রাতি 

সূর্যোদয়ের পূর্বমুহর্ত 
€২) বারের হিসাব 

ক্রমিক বাংলা বার 
জংখ্য। 

১ রবিবার 

২ সোমবার 

৩ মঙ্গলবার 

8 বুধবার 

& বৃহস্পতিবার 

৬ শুক্রবার 

“এ শনিবার 


নীচে ছকের মাধ্যমে তা প্রকাশ করা 


লেপচ। ভাষান্তর 


ল-ক্রোঙ 
(7.0-৮0106) 
সীম্‌ কীত্‌ 
(১০612)-1.6610) 
নাম্‌ মোম্‌ 

(1 277-11022) 
সো'হলা 
(১০718) 
সোনাপ 
(১০91091) 


লেপচা বার 


মেসেই-স্লাক্‌ 
(1%25561-98) 
আনসেই-যাকৃ 
(010951-210) 
লোঙসেই-য়াক্‌ 
(10708561- 98) 
ন্েন্সেই-যাক্‌ 

(5 58561-2) 
সাগৃমতসেই-য়াক 
(১5880050568-28) 
ফেরিতসেই-য়াক্‌ 
(15100561-28) . 
পানজেনসেই-ক্সাকু 
(7১810151561-85) 


লেপচা লিপি, বর্ণমালা ও ভাষ। | ৩৩ 


৫৩) মাসের হিসাব 

লেপচা ভাষায় মাসের নাম ন্যোম্” (০70) । সাধারণতঃ 
'লেপচাদের মাসের সংখ্যা বারো । কিন্ত প্রত্যেক তিন বছর পরপর 
«একটি বিশেষ মাস এই বারো মাসের তালিকায় অস্তভূক্ত হয়। 
এই মাসটির নাম “তাফা” (7589) 1 চাক্সরমাসের হিসাব 
অন্থসারে এরা মাদগুলিকে ভাগ করে নিয়েছে । সৌরমাসের সংগে 
চাক্্রমাসের হিসাবের যাতে কোনো প্রকার গোলমাল না হয় সে 
জন্যই তার? প্রতি তিন বছর পরপর একটি অতিরিক্ত মাস সংযোজন 
করে প্রতি তৃতীয় বছর তেরে করে নেয়। 


লেপচা মাসের তালিকা নীচে দেওয়। হলো £ 


ক্রমিক সংখ্যঃ বাংল মাস নলেপচা মাস 
১ বৈশাখ নুম্কুম্‌ 
(01200 2৪2) 
২ জ্যেষ্ঠ বু 
(731078) 
৩ আষাড নুম্‌ হম্‌ 
(10 0০108009) 
৪৪ শ্রাবখ পারভিও 
(187010108) 
৫ ভাদ্র পু 
(0319) 
৬ আশ্বিন ইত 
(16) 
৭ কাতিক রা (8১৪৪) 
৮ অগ্রভ্ায়শ মান (7810) 
৯ পৌষ কুরন্তিত ছ01025565) 
$9 মাহ কারসোঙু- 
(8015078) 
৯৯ ফাস্ভন খোন্‌ 010০2) 
৯২ চৈত্র সুম্‌ (9০০০৪) 
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€৪) বারে বছরের চাকা 

লেপচাদের মধ্যে একটি চমকপ্রদ বিশ্বাসের প্রচলন আছে । 
এটির নাম দেওয়া হয়েছে “বারো বছরের চাকা” অর্থাৎ এরা 
প্রত্যেকটি বারো বছরকে একটি চাকার সংগে তুলনা করে, 
চাকার সমান বারো অংশের একটি অংশকে এক একটি বছর 
হিসাবে এরা ভাগ করে নিয়েছে । এদের বিশ্বাস একটি বছর 
সুরু হয় বিধাতার এক একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য । এদের 
'এই বিশ্বাসের সংগে বিধাতার উদ্দেশ্যের প্রশ্ন জড়িত করে এরা এই 
এক একটি বছরের এক একটি প্রতীক নাম স্থির করেছে । এদের 
বিশ্বাস এই প্রতীকের পশ্চাতে বছরটি কেমন যাবে তার ইংগিত 
রয়েছে । 


নীচে এই “বারো বছরের চাকার” একটা তালিকা এবং ফলাফল 
প্রকাশ করা হলো । 


. বারো বছরের 
ক্রমিক' সংখ্যা লেপচা নাম প্রতীক চিহ্ বিশেষত 
১ রুকৃ ইছ্‌র সঞ্চলী 
২ ১. জঙ বলদ শান্ত 
৩ সাৎ হোঙ ণঁ বাঘ উঠ্র 
৪ কাম থোউ ঈগল উচ্চমন? 
৫ সাদের উজ্জ্বল জ্যোতি বদরাগী 
৬ বুযি সাপ নীচমন। 
৭. উন্‌ টাট্ু ঘোড়া কর্মঠ 
1 & লোক্‌ মেষশাবক শয়তান 
৯ নুহ বানর চঞ্চল 
১০ হিকৃ শেয়াল সংযত 
১১" কুঝু কুকুর দজাগ 
৯২: মোন্‌ শৃকর অঙ্গস 


জেনপচা জিপি, বর্ণমালা ও ভাষা ৩ 


(৫) লেপচা মতে নক্ষত্রসমুন 
, লেপচাদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে মোট চোদ্দটি নক্ষত্র রয়েছে । 
এর মধ্যে নয়টি নক্ষত্রকে তারা জন্ম নক্ষত্র বলে। 


সেগুলি হলো_ 

(১) ছিকা বা চিহীকা (২) নীমক্‌ (৩) সান্থিভ (৪) 
জীজোড (৫) লাসেরি বা লাহসেরি (৬) থোগোল্‌ €৭) ছুদ্বোল্‌ 
(৮) গোকাল্‌ (৯) গুস্বোল্‌। 

এই নয়টি জন্ম নক্ষত্র ছাড়া বাকী পাঁচটি নক্ষত্রের নাম যথাক্রমে 
(১০) ওয়োড, থ্যাও্‌ (১১) মীয়র (১২) সোকু (১৩) লাই 
(১৪) লোউতা |. 


(৬) লেপচ। মতে সংখ্য। গণন! 2 


বাংল! সংখ্য। নেপচা দংখ্যা ইংরাজী উচ্চারণ 
এক কাৎ 1201২ 
দুই নব্য 5০07 
তিন সাম্‌ 98217) 
চার ফালি [০15811 
পাচ ফ্কুঙোও [91)1178%০ 
ছয় ত্রোক 080 
সাত ক্যকিয়ক্‌ [98101991 
আট [কৃ চ৪105৮ 
নয় ক্যকিযম়াত- চু 981019 801) 
দশ কতি ৪18 
এগারো! কথাপ- 19059010 
বারো নেখাপ 1ব৩71919%5 
তেরে? সামথাপ ১8101078017 
চোদ্দ ফুলিথাপ্‌ 17591185801 
পনেরো! উঞ্চোখাপ ত/ ০০130138120 


৩৬ সিকিমের আদিবাসী লেপচা 


বাংলা সংখ্য! লেপচা সংখ্যা ইংরাজী উচ্চারণ 
ষোলো ভ্রোকৃথাপ্‌ 1:০01587075 
সতেরে। কক্যিয়কৃথাপ ড2105155101118191 
আঠারো ককুযু্থাপ্‌ চ81:500292 
উনিশ কক্যিয়ৎথাপ ঢু 88915505010801) 
কুড়ি খাকাং ঢ181902 


এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে লেপচা গণনায় কুড়ি সংখ্যার পরে 
অন্য কোনো সংখ্যার প্রচলন নাই ! একুশ সংখ্যার গণনায় কাৎ 
€ এক ) খাকাৎ (কুড়ি ) অর্থাৎ কাৎখাকাত-কাৎ (900101551907- 
7০৪) বলা হয় এবং পরবর্তী সংখ্যাগণনার ক্ষেত্রেও ঠিক সেই 
ভাবে কাতখাকাৎ-নেৎ ইত্যাদি হিসাবে গণনা করা হয়। একশত 
সংখ্যাকে লেপচ। ভাষায় কুঙোও খাকাৎ € পাচ কুড়ি ) বলা হয়। 


চতুর্থ অধ্যাক়' 
১। কোপচা সমাজত্যবস্। 


বহু সমাজবিজ্ঞানী লেপচা সমাজকে মাতৃতান্ত্রিক বলেছেন। 
কিস্তু বর্তমানে লজেপচা সমাজকে মাতৃতান্ত্রিক বলা চলে না। 
পারিপাশ্থিক আবহাওয়ার জন্যই হোক অথবা কালের বিবর্তনেই 
হোক লেপচা সমাজ বর্তমানে কমবেশী পিতৃতাস্ত্রি হয়ে পড়েছে । 
অবশ্য তথাপি লেপচা সমাজে মহিলার একটি বিশেষ স্থান রয়েছে । 

লেপচাদের মধ্যে বর্তমানে অবাধ রক্তসম্পর্কের সম্মতি থাকলেও 
একসময়ে শুধু মাত্র লিশ্বু উপজাতির সংগেই প্রধানতঃ এদের 
বিবাহাদি হতো । লেপচা সমাজে বাল্যবিবাহ প্রথা! নাই বললেই 
চলে । তবে কিছু কিছু ব্যতিক্রম গ্রামাঞ্চলে এখনও দেখা ষায়। 

লিন্বু উপজাতির সংগে অবাধ রক্তসম্পর্ক হলেও “সিকিমী-ভুটিয়া” 
€ 5$1]-107555-137)0089, ) সম্প্রদায়ের সংগেও রক্তসম্পর্কহেতু 
লেপচাদের কিছু অংশ ভুটানে প্রবেশ লাভ করে। বর্তমানে 
ভুটান রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে ষে সব লেপচার সন্ধান পাওয়। 
গেছে তারা যে এই রক্তসম্পর্কের ধারক এ কথা অস্বীকার করার 
উপায় নাই । 

এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য এই যে ভুটিয়া ( 81১536915535 ) 
উপজাতিটির তিনটি ভাগ রয়েছে । অর্থাৎ ভূটিয়া উপজাতিকে 
মোট তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে । 

যথা--(১) তিব্বত থেকে আগত ভুটিয়া €(731০৮০- 
9190129155৩ ) | বারা প্রয়োজনের তাগিদে তিবরতে বসবাস করে 
এবং তিব্বতীদৈর সংগে রক্তের সম্পর্ক স্থাপন করেছে । 

(২) ভুটান থেকে আগত বা! খোদ ভুটানের ভূটিয়া (8130 


21655 ) 1, 


৩৮ সিকিমের আদিবাসী লেপচা 

(৩) নিকিমে বসবাসকারী ভুটিয়! ( 51015173595-31)00019 )। 

(৪) শেপ্পা শ্রেণীভুক্ত ভুটিয়া । 

শের্পা শ্রেণীভুক্ত ভুটিয়া উপজাতির স্ষ্টি হয়েছে তিব্বতী-ভুটিয়া 
€(012৩60০-31500217656) ও লেপচা উপজাতির সংগে রক্তের 
সম্পর্কের মাধ্যমে । এ তথ্য অভ্রাস্ত বলে বিশ্বাস । কেননা শেপ। 
শ্রেণীভুক্ত ভুটিয়া! উপজাতির মধ্যে একযোগে লেপচা ও তিব্বতী 
স্ুসভ মুখাবয়ব ও দৈহিক সাদৃশ্য এবং ভুটিয়া সুলভ কঠোর পরিশ্রমী 
মনোভাব দেখতে পাওয়া যায় । 

বর্তমানে যে স্বল্পসংখ্যক লেপচা রয়েছে তাদের মধ্যেও এই 
অবাধ রক্ত-সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। লেপচা যুবকগণ অধিকাংশই 
প্রতিষ্ঠিত জীবনে আপন সমাজে বিবাহে বিশেষ আগ্রহী নয়শ 
আবার অপর পক্ষে লেপচা যুবতীরাও আপন জাতির মধ্যে বিবাহে 
অনাগ্রহী। তার৷ অধিকাংশই নেপালী, ভুটিয়া, তিক্বতী, এমন কি 
বাঙালী সমাজেও প্রবেশ লাভ করেছে । 

লেপচাদের মধ্যে মাতৃতাস্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ছিলো এবং এখনও 
গ্রামাঞ্চলে এই ব্যবস্থাই চোখে পড়ে । কোনো লেপচা মেয়েকে 
অপর কোনো জাতি বা উপজাতির ছেলের সংগে বিবাহ দিলে 
তাদের সম্ভানেরা মাতার গোত্রের অধিকারী হয়। খাশিয়াদের 
মধ্যেও মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কথ জান। যায়। লেপচাদের 
মধ্যে স্বগোত্র বিবাহের রীতি প্র১লিত নাই । এক শ্রেণীর সংগে 
অপর শ্রেণীর বিবাহের প্রচলন বা রীতি আছে । 

যুরোপীয় তথাকথিত গবেষকরা বলেছেন যে লেপচাদের মধ্যে 
কোনো শ্রেণী বিভাগ নাই। কিন্তু এমন একটি তথ্য সংগ্রহ করা 
গেছে যার দ্বারা একথাটা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা যায় যে জেপচাদের 
মধ্যে শ্রেণী বিভাগ পূবেও ছিলে! এবং আজও আছে । 

মুখ্যতঃ লেপচ৷ উপজাতির শ্রেণীগোত্র এই পীচটি। 

(১) জ্যাঙ্-দেন্-মু (559008-৭62৮-%5 0১ (২) লিঙ্-সিভ্-মু 


লেপচা সমাজব্যবস্থা | ৩৯, 


€1-18-510প-চযেও )১ 0৩) হি-যু (চু) 08) কর্থাকৃ-যু 
€ 18000591000) এবং (৫) থিকুভ্-স্তালঙ্‌ (111019176-, 
559191)8 )। অন্তান্ যে কয়টি শ্রেণীর সন্ধান পাওয়া যায় সেগুলি 
প্রধানতঃ স্থানভিস্তিক । স্থানভিত্তিক বা আঞ্চলিক-ভিত্তিক এই রকম 
৩১ ( একত্রিশ )টি গোত্রের ব! শ্রেণীর সন্ধান পাওয়া গেছে । 
এই শ্রেণীগুলির নাম ও নামকরণের যৌক্তিকতা বিষয়ে নিশ্চিত 
সিদ্ধাস্ত গ্রহণের জন্য সিকিম রাজ্যের সিংতম্‌ (59102865 ), 
গ্যাংটক (08780০ )১ মারতম্‌ € 2 ), সিংল। (910815 ), 
রংপো (০109০০ ) ও পশ্চিম সিকিমের বিভিন্ন প্রত্যন্ত প্রদেশে, 
নেপাল রাজ্যের ইলাম (1197), চিশোপানি ( 00150109108), 
তাতোপানি (75009109101 )১ পশুপতি (79300290 ) প্রভৃতি অঞ্চল, 
ভুটান রাজ্যের থিম্পো €(101:17:02০), পারো (7৪£০ ), ফুনছোলিও, 
(01)010051)01225 ), গ্যালিফোগ্‌ (03589110108 ), সারবড, 
(59:০8), প্রভৃতি অঞ্চলে এবং দাজিলিঙ. জেলার তিনটি পার্বত্য 
মহকুমা অর্থাৎ, সদর মহকুমা দাজিলিঙ$ কালিম্পঙ্‌ ও কাসিয়ঙ, 
মহকুমার অসংখ্য গ্রামে গ্রামাস্তরে অনুসন্ধান করণ হয়েছে । 

পূর্বে উল্লিখিত “শেপা-ভুটিয়ার” উৎপত্তি সম্বন্ধে কিঞ্িৎ মত- 
পার্থক্য দেখা যায়। ১৯৬১ সালের ভারতীয় জনগণনার নথিপত্র 
অনুসারে “শেপী-ভুটিয়া” উপজাতিকে নেপাল থেকে সিকিমে 
আগত ভূটিয়া বলে উল্লেখ করা হয়েছে । স্বতরাং এ সম্পর্কে মোট 
ছটি মত দেখা যায় £ 

(১) 17/050০-315415555 (তিববতে বসবাসকারী ভুটিয়। ) 
+ 12০18 €( লেপচা-সিকিমের আদিবাসী )- 51,518 ( শেপ্পা ) 
বা 915105-783100091)655৩ 

(২) নেপালে বসবাসকারী ভূটিয়া উপজাতি (পরবর্তীকালে 
সিকিমে আগত ) + লেপচা (সিকিমের আদিবাসী ) -* 9151:199 
€ শেপা )। 
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বিবরণ দেওয়া হলো £ 
গোর বা শ্রেশীর মাম ইংরাজী উচ্চারণ 


নম 


ডে “৮ 


২ ত্য ৮2 পে নে 00 


১০ 
৯৯ 
৯২ 
১৩ 
১৪ 
৯১৫ 
১৬ 
১৭ 
৬ঠ 


১৬১ 
২০ 
২১ 


২ 


তুকৃনিল্‌-মু 
সম্পাপুতসো-ম্থ 
তারগোক্-মু 


ংগেন-মু 
ফেঙবু-নু 
নম্ছা-সু 
ধেলিং-মু 
সম্দের-মু 
কোত্রা-সু 
বর্মেক-মু 
সঙ. ফ্ুঙমু 
নাম্চি-মথ 
সমলীঙ-মু 
মাঙ্‌ মুঙ্‌ঁষু 
তগলুড্‌-মু 
সমক্রল-মু 
নমঞ্ফোগ্মু 
রন 


কবি-স্ 


ফোশম্-ম্ব 
রঙডক্োডু-রঙ--ম্ব 


বিনয়ত রম্-ম্থ 


দু 01071]-008 
98101981780050-1070 
0150০ ৮-10 


1২9105610-7070 

17620800710 

[বি 2770017179,-77)80 
[01751105710 
১০107001710) 
10118722010 
1301100610-17710 
১০1)5-70102-1770 
বি 2000151-00 
90170100102-11010 
1৮1 20-00 105-10 0 
0981 0176-100 
১20 001-10 
বি 20017170106-100 
7০০-7০ 


০০128 
17981910000 
ঢং ০1)£-৬/0198- 
চ২০009-1228 
[1096--.812)- 
2010 


লেপচাঁরা যে একত্রিশটি গোত্র বা মতাস্তরে শ্রেনীবিভক্ত তার 


যে অঞ্চলে বসবাস 
করে 
চমথাঙ্‌ (সিকিম ) 
নামথাঙ (সিকিম ) 
রিনছেনপোঙ 
(কালিম্পঙ ) 

ইলাম (নেপাল) 
ইলাম (নেপাল ১ 
নাম্চু ( নেপাল ) 
ইলাম (নেপাল) 
ইলাম (নেপাল ) 
ইলাম (নেপাল ) 
বস্স্যোক (সিকিম ) 
ইলাম (নেপাল ) 
নাম্চি (নেপাল ) 
নেপাল 

দেনতাম্‌ (সিকিম ) 
দালাম (নেপাল ) 
সমদেোঙ্‌ (সিকিম ) 
নমৃফোক (.8) 


রিলছেনপোঙ 


(কালিম্পঙ্‌ 2) 
তুমলোঙ্‌ (সিকিম ) 
লিংতাম (সিকিম ) 
লিংতাম € সিকিম ) 


রংগীত নদীর 
উৎসম্খে 


লেপচাববাহয়াতি 


০০০, 


২৩ রখোঙ-রম্-ু চ২৪0১008-7২810- ম্লাদোড, (সিকিন) 
1081 
২৪ রীঙ-বীতৃ-রম্-স্থা  চ২৩০০৪-৮০৩- বংগীত নদীর 
চু২913-0001 উৎসম্থখে 
২ লাসোথ্‌-মু 1৪5০৪-0)0 তাসেদিগ বা 
লাসোগ (সিকিম )' 
২৬ কালেগ্মু [91৩৪-1770 কালেগ নদীর 
উৎসমূখে 
২৭ লিঙদেম্-মু [:10806101-7)0 লিঙ্‌দেষ্‌ (সিকিম ) 
২৮ রীনাশ-মু চং০179 87700 মঙ্ত্রী (সিকিম ) 
২৯ যুগচাম্-মু 8০0210-200 যুগচাম্‌ (সিকিম ) 
৩০ রিমপোঙসু [২1007901)8-090  রমতেক্‌ (সিকিম ), 
৩১ নবী-মু 1ব০১-7০ দিকচু (স্বুটান) 
৩২ সুন্য়ীত-মু 97001141010 স্বনীয়ত ( ভুটাল 2). 
৩৩ সিতলিং-মব 91611109-10)0 সিতলিং € সিকিম ), 
৩৪ ফোনীং-মু [01010170800 ফোনীং (সিকিম ) 
২। ল্লেপচ। বিবাহরীতি 


অনুসন্ধানে জানা যায় যে কিছুকাল আগেও পিতৃব্যের স্বৃত্যু 
হলে কাকীমাকে বিবাহ করা যেতো । বড়ো ভাই-এর মৃত্যু হলে 
ছোটো ভাই তার বৌদিকে বিবাহ করতে পারতো! । তবে বিভিন্ন 
জাতি উপজাতির সংগে রক্ত-সম্পর্ক স্থাপন হবার জন্য এই নিয়ম 
এখন সমাজে অচল । 

লেপচাদের মধ্যে বহুবিবাহ রীতির প্রচলন নাই। স্ত্রীর 
মৃত্যুর পরই স্বামী পুনবিবাহে অনুমতি পায়। অবশ্য স্ত্রী বন্ধ্যা 
হলে, স্বামী অন্য বিবাহ করতে পারে । স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকে 
তার একটি বেণী কেটে ফেলতে হতো । এখন অবশ্য এমন 
কোনো রীতি নাই। স্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রীর বাপের বাড়ির 
লোকেরা বদি তাকে ফিরিয়ে নিতে চায় তবে স্বামীর অর্ধেক সম্পত্তি- 


৪২ সিকিমের আদিবাসী লেপচ! 


সহ ভাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তবে স্ত্রী নিজ ইচ্ছানুসারে স্বামী- 
গৃহ ত্যাগ করলে সম্পত্তির অধিকারিণী হবে না। তবে বর্তমানে 
বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির সংগে লেপচাদের বিবাহাদির ফলে এই 
সব পুরোনো! সামাজিক আইনকানুন বাতিল হয়ে গেছে । 
লেপচাদের মধ্যে “মাংগি-বিহে” অর্থাৎ আলাপ আলোচনার 
মাধ্যমে মেয়ে চেয়ে নেওয়ার পদ্ধতি আছে। তবে একই বংশে 
এবং গোত্রে বিবাহ হয় না। সম্পূর্ণ ভিন্ন বংশে” গোত্রে অর্থাৎ 
যেখানে রক্তের কোনো সরাসরি সম্পর্ক নাই তাদের মধ্যেই বিবাহ 
হতে পারে। মাদক পানীয় ও মাংস লেপচাদের বিয়েতে অবশ্য 
প্রয়োজনীয় দ্রব্য । যদি কোনো লেপচ। ছেলে একটি লেপচা মেয়েকে 
বিয়ে করতে চায় তবে সরাসরি কোনে! ব্যবস্থাই কাধকরী হবে না । 
পাত্রপক্ষ থেকে পাত্রীর কাক বা মামার কাছে প্রস্তাব পাঠাতে 
হবে। পাত্রীর অভিভাবকদের কাছে এই প্রস্তাব পাঠানোর 
পদ্ধতিটি একটু বিচিত্র ধরনের । পাত্রপক্ষের প্রতিনিধির এক 
পুর্ণপাত্র “কোদেো” (মাদক পানীয় বিশেষ ) বা লেপচা ভাষায় 
“মোং-চি”, কিছু পরিমাণ চাল এবং একটি মোরগ নিয়ে পাত্রীর 
কাছে যায় এবং প্রস্তাব উত্থাপন করে । পাত্রীর কাকা বা মামা 
এই প্রস্তাব প্রাথমিক পধায়ে শ্রহণ কনে পাত্রীর মা ও বাবার সংগে 
আলোচনা করে থাকে । এই সময় পাত্র-পাত্রীর বংশ, গোত্র বা 
শ্রেণী, অবস্থা, সংগতি ইত্যাদি বিশদভাবে অনুসন্ধান করা হয়ে 
থাকে । এরপর পাত্রীর বাবা ও মা পাত্রের বাব! ও মার কাছে প্রস্তাবে 
সম্মতি বা অসম্মতি সম্বন্ধে তৃতীয় পক্ষের ( ঘটক শ্রেণীর ) সাহায্যে 
জানিয়ে থাকে । লেপচা ভাষায় এই তৃতীয় পক্ষকে বলে “পামী-বু* 
€081706০- )। পাত্রীপক্ষের দ্বিতীয় পর্যায়ের সম্মতি প্রস্তাবে 
পাত্রপক্ষ রাজী হলে তৃতীয়পক্ষ পাত্রপক্ষের তরফ থেকে এক 
পূর্ণপাত্র “কোদে?” ও একটি টাকা নিযে পাত্রীর মা ও বাবার কাছে 
যায়। এই সময় পাত্রপক্ষকে পাত্রীর মা, বাবা ও ভাইবোনেদের 


লেপচ। বিবাহুরীতি 8৩ 


জন্য কমপক্ষে পাঁচটি টাকা এবং মামা ও কাকাদের জঙ্ক পাঁচটি টাকা 
দিতে, হয়। এরপর পাত্রপক্ষ পাত্রকে পাত্রীর বাড়িতে নিষ্ষে 
যাওয়ার দিন স্থির করে থাকে । এই সময় পাত্রকে পাত্রীর বাড়িতে 
নিয়ে যাওয়ার জন্য যাবতীয় জিনিসপত্র নিজেকে বহন করে নিয়ে 
যেতে হয়। এর দ্বারা নাকি সংসারের সমস্ত ভার বহন করার শক্তি 
পাত্রের আছে এটাই প্রমাণ হয়ে থাকে । 

পাত্রপক্ষকে অভ্যর্থনা করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাত্রী- 
পক্ষের আত্মীয়স্বজন পাত্রীর বাড়ি থেকে বেশ কিছু দূরে এগিয়ে 
এসে অপেক্ষা করে। তাদের সংগে থাকে মাদক পানীয় ও মুরগীর 
মাংস। এই প্রথাকে.বলে “লোম্-ম্বগসোগ ৮ (1-০2ম2৮]৬/০965০8)। 

পীত্রকে পাত্রীর বাড়িতে প্রবেশ করবার আগে আর একটি 
বিচিত্র প্রথার সম্মুখীন হতে হয়। পাত্রীর বাড়ির বয়স্কা মহিলারা 
পাত্রপক্ষকে বিশেষ করে পাত্রকে লঙ্কার ধুনা এবং বিছুটি পাতা 
দিয়ে স্বাগত জানায়। এই অবস্থার হাত থেকে তাড়াতাড়ি 
নিষ্কৃতি পেতে হলে যথাসম্ভব জিনিসপত্র এ সব মহিলাদের দিয়ে 
দিতে হয়। 

পাত্র পাত্রীর বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলে পাত্রকে আসন 
দেওয়া হয় এবং পাত্রের সামনে একজোড়া মুরগীর ঝলসানো মাংস, 
ভাত আর নানা প্রকার মিষ্টি রাখা হয়। এরপর পাত্রপক্ষের 
অন্যান্যদের খাচ্যদ্রব্য দেওয়া হয়। খাওয়া শেষ হলে পাত্রীপক্ষের 
সবাপেক্ষা বয়স্ক ব্যক্তি পা্রকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করে থাকে । 
পাত্রকে এই সব প্রশ্নের জবাব অত্যন্ত চিন্তা করে দিতে হয় । 

এরপর পাত্রকে ষদি পাকা কথা দেওয়া হয় তবে পাত্র পাত্রীকে 
'একটি গরু, একটি গাভী অখবা কমপক্ষে পনেরোটি টাকা দিয়ে 
থাকে । পাত্রীপক্ষ অত্যন্ত নিপুণতার সংগে গরু ও গাভীটিকে 
পরীক্ষা করে দেখে । যদি কোনে প্রকার খুঁত দেখতে পায় তখন 
পাত্রপক্ষকে জানায় যে পাত্রীর এই ধরনের কোনে প্রকার খু'ত 
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নাই । এই অবস্থায় পাত্রপক্ষ একটি লোহার তৈরী অস্ত্র, একটি" 
তামার তৈরী বাসন, একপাত্র মাদক পানীয় এবং আরও পনেরোটি' 
টাক! দিয়ে পাত্রীপক্ষকে বিবাহে রাজী করায়। এইভাবে রাজী 
হলে পাত্র, পাত্রীকে রূপার তৈরী এক জোড়া বালা ও একটি টাক! 
দিয়ে থাকে । এসময় পাত্রীর মা ও বাবাকে পাত্র নানা প্রকার 
জিনিস দেয়। এরপর চারদিন পাত্রীর বাসায় পাত্রকে থাকতে হয় । 
প্রায় তিন বছর পর্যস্ত পাত্রকে পাত্রীর বাসায় নানাপ্রকার জিনিসপত্র 
দিতে হয়। তিন বছর অতিক্রান্ত হলে পাত্র পাত্রীকে নিজের বাসায় 
নিয়ে আসার অধিকার লাভ করে। পাত্রী তার ভাবী স্বামীর 
(1) সংগে চলে আসার সময় একটি শৃকর, একপাত্র চাল, একপান্র 
মাদক পানীয় ও একটি টাকা নিয়ে যায়। পাত্রীর সংগে পাত্রীর 
কোনো আত্মীয় বা আত্মীয়াও যেতে পারে । এই প্রথাকে বলে-_ 
“ম্যোম্-জুম্” (ি9০207020)1 পাত্রী ভাবী শ্বশুরবাড়ি পৌছুলে 
পথের ক্রান্তি দূর করবার জন্য তাকে সিদ্ধ মাংস, ভাত প্রভাতি 
খেতে দেওয়া হয়। এই প্রথাকে বলে “ন্যোম্জ্যো-অলন্দুদ” 
( ০:27) %0815514 )। 

পাত্রের সংগে পাত্রীর মিলনকে সামাজিক মর্যাদা দেওয়ার জন্য 
একটি গরু হত্যা কর! হয় এবং গরুটির মাথা কুলদেবতাকে উৎসর্গ 
করে খুব জীকজমক করে ভোজ দেওয়া হয়। এই ভোজ ও উৎসব 
তিন চারদিন ধরে চলে। তেজ শেখ হলে মেয়ে তার বাপের 
বাড়ি চলে যায়। সে সময়ে তার সংগে একটি শুকর, একপাত্র 
মাদক পানীয় এবং পনেরোটি টাকা দেওয়া হয়। 

এইভাবেই আগের দিনে লেপচা সমাজে বিবাহ সম্পঙ্গ হতো । 
বর্তমানে একমাত্র “জড়-চৈতন্যবাদী” লেপচাদের মধ্যেই এই প্রথ॥ 
চালু আছে। তবে অর্থনৈতিক কারণে এই দেওয়া ও নেওয়ার 
পরিমাণ ও রীতি বেশ কিছু পরিমাণে সীমিত হয়েছে । 

বৌদ্ধধর্সীবলম্বী লেপচারা অবশ্য সনাতন প্রথা আংশিক হনে 


স্বতের সৎকার রীতি £ সনাতন প্রথ। ূ - ৫ 


চললেও বৌদ্ধ-উপাসনালয় “গোম্ষা” (0০:08 )তে লামার 
পরিচালনায় বিবাহাদি সম্পন্ন করে থাকে । 

শ্রীষ্টধর্মাবলম্বী লেপচারা খ্রীষ্ট-উপাসনালয় শীর্জায় শ্রীপ্িয় মতে 
বিবাহাদি সম্পন্ন করে থাকে । 

যে সব লেপচা ইসলামধর্মাবলম্বী বা হিন্দুধর্মাবলম্বীদের সংগে 
বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় তাদের মধ্যে সনাতন পদ্ধতি মেনে চলার 
কোনো গরজ দেখা যায় না। 

তবে পজড়-চৈতন্যবাদী” লেপচা সমাজে তাদের সনাতন পদ্ধতিকে 
মেনে চলার একটা আপ্রাণ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় এবং যা সত্যই 
প্রশংসনীয় । 


৩। স্ততে্র সৎক্যাত্র ব্রীতি ৪ সনাতন প্র 

লেপচা সমাজে মৃতদেহ সৎকারের একাধিক রীতির প্রচলন 
দেখা যায় । সনাতন প্রথায় বিশ্বাসী লেপচার। মৃতদেহকে কবরস্থ 
করে। 

মৃত্যুর পরে লেপচা পুরোহিত বঙ্-থিঙ্‌ ( 3০:08-71108 ) বা 
সত্রজাতীয় পুরোহিত মোন্‌ (7৮০০. ) লেপচা ধর্মগ্রন্থ «নাম থর” 
(টি ও 11,8£) পাঠ করে । মৃতশ্ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলা হয় 
যে এখন আর তার সংগে জীবিত প্রাণীর কোনো সম্পর্ক নাই । 
যদি মৃত্যুর অব্যবহিত পরে কোনো! বঙ্-থিঙ্‌ বা মোন্এর সন্ধান না 
পাওয়া যায় তবে “নাম থর” পাঠে সক্ষম কোনো ব্যক্তির দ্বারা এই 
কার্ধটি সমাধা কর! হয় । যদি দিবালোকে মৃতদেহকে সৎকার করা 
হয় তবে তাকে বলে পুঙ্-বাম্” (55108-03920) এবং রাত্রিকালে 
“স্থঙ্-ল্যোন্” (5০108-17591) 1 

সৃতদেহকে সৎকারের উদ্দোস্টে নিয়ে যাওয়ার আগে দেহের সমস্ত 
আবরণ ও . আভরণ খুলে ফেলা হয় এবং ঈষহক্ গরম জলের 
সাহায্যে সান করান হয়। এরপর মৃতের সুখ সাদা কাপড়ের 
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সাহায্যে সম্পূর্ণ ঢেকে দেওয়া হয়। এবং এই আচ্ছাদনের উপরে 
একটি মুদ্রা ও সামান্য পরিমাণ চাল রাখা হয়। এ ছাড়া পুরুষ 
মৃতের জন্য একটি তীর ও ধন্ুক, স্ত্রী মৃতের জন্ত একটি কাস্তে এবং 
অল্পবয়স্ক মৃতের জন্য একটি চিরুণী সংগে দেওয়া হয় । 
মৃতদেহকে সরাসরি ঘরের দরজা দিয়ে বাইরে বের করা হয় না ॥ 
ঘরের পাটাতন খুলে তার নীচ দিয়ে অথব1 জানাল! দিয়ে মৃতদেহকে 
বাইরে আনা হয়। এ প্রসংগে বলা প্রয়োজন যে লেপচাদের 
বাড়িগুলি কাঠের তৈরী মাচার উপর তৈরী করা হয়। সেক্ষেত্রে 
ঘরের পাটাতন খুলতে তাদের বিশেষ বেগ পেতে হয় না। 
লেপচাদের কবরের গহ্বর মোটামুটি তিন ধরনের হয়। 

(ক) “কোক্‌” ((০%)--এই গহ্বরগুলির আকার গোলাকার 
হয়। এই প্রকার গহ্বরে মৃতদেহকে বসিয়ে রাখা হয় । 

(খ)ট “কোকৃ-দেন্‌” (ছ০]]-৭57)--এই গহবরগুলির আকার 
চতুভূজি। বিশেষতঃ লেপচা পুরোহিতদের মৃত্যুর পর এই ধরনের 
গহ্বরে কবরস্থ করা হয় । 

(গ) *কোকৃ-রী” (র০%-915৩)--এই গহ্বরগুলির আকার 
ত্রিভুজ । 

এ প্রসংগে উল্লেখ করা! যেতে পারে যে মৃতদেহকে সর্দাই 
যথাসম্ভব উত্তরমুখী করে কবরস্থ করা হয়। এই কবরস্থানকে লেপচ। 
ভাষায় বলে “কোক্-ক্রোঙ্-ল্যাঙ (০%/-719758-159108) । 
প্রত্যেক কবরের উপরে একটি স্মারক পাথর রাখা হয়। এই 
স্মারক পাথরকে বলে “কোক্-বুম্ত 0৫০--6০০929) এবং স্মারক- 
স্তসম্তকে বলে “কোক্-দী” (%-০৮৮-7১০৪)। পু 

মৃতদেহকে কবরস্থ করার পর বড্-খিভ বা মোন্‌ মৃতের উদ্দেশ্যে 
কিছু পরিমাণ মাদক পানীয় একটি বাশের তরী পাত্রের মধ্যে রেখে 
আসে । ও র 

মৃতের আত্মীয়স্বজনেরা ঘরে ফিরে এসে বঙ্-থিঙ্‌ বা মেন্‌ সাভ 


বৌদ্ধ প্রথ। ৪৭ 


প্রকারের পাতার সাহায্যে পবিত্র জল ঘরের চতুদিকে ছড়িয়ে দেয় । 
এইভাবে জলসিঞ্চন দ্বার পবিত্রকরণকে লেপচ। ভাষায় বলে “ক্কীকৃ* 
(655].) বা “অফীকৃ্ (46568) 1 

এরপর ম্বত্যুর তিনদিন পরে আত্মীয়স্বজনেরা কিছু পরিমাণ 
খাগ্ভসামগ্রী ও মাদক-পানীয়---“চী” (00১6০) এ কবরের উপর রেখে 
আসে। এরপর আরও পাঁচদিন পরে বঙ্-ঘিঙড ও মোন্‌ মোরগের 
রক্ত স্বৃতের ঘরের চতুদ্দিকে ছড়িয়ে দেয় ও শুদ্ধ করে। মৃত্যুর পর 
সাতদিন অতিবাহিত হলে মোন্‌ মৃতের আত্মার শাস্তির জন্য পুজা 
করে। এ সময় মৃত ব্যক্তির আত্মা নাকি মোন্-এর মাধ্যমে তার 
মৃত্যুর কারণ ইত্যাদি বর্ণনা করে। যদি ম্বত ব্যক্তি কাউকে খণ 
দিয়ে থাকে অথবা খণ নিয়ে থাকে তা? সবই সে মোন্-এর মাধ্যমে 
জানায় । এইসব ক্রিয়াকাণ্ড শেষ হওয়ার পরে মোন্‌ পবিত্র জলের 
সাহায্যে আহাধ সামগ্রী ইত্যাদি শুদ্ধিকরণ করে । 


ঝৌজ প্রথ। 


বৌদ্ধধর্মাবলম্বী লেপচারা মৃতদেহ দাহ করে। বৌদ্ধধর্মাবলম্্ী 
লেপচাদের শাস্ত্রীয় সংস্কারে ব্ঙ্‌-থিঙ্‌ বা “মোন্”-এর বিশেষ কোনো! 
ভূমিকা নেই বললেই চলে । লামা € বৌদ্ধ পুরোহিত ) এক্ষেত্রে 
সমস্ত কিছুর বিধান ও নির্দেশ দেন। | 

শবদাহ সমাপ্ত হলে লামা সেই ভস্মের কিছু অংশ বৌদ্ধ-গোম্ফায়, 
নিয়ে আসে। কিছু অংশ ম্বতের আত্মীয়ম্বজনকে দেওয়া হয়। 
বৌদ্ধ-লাম। ম্বত ব্যক্তির আত্মার শাস্তি কামনায় তিন থেকে চারদিন 
ধরে পুজাপাঠের ব্যবস্থা করে। চতুর্থ অথবা পঞ্চম দিনে লাম? 
মৃতের আত্মীয়স্বজনদের সংগে করে ম্বৃতদেহ যেখানে দাহ কর! 
হয়েছিলো সেইস্থানে যায়। যদি সেখানে কোন পায়ের ছাপ দেখ! 
ষায় তবে লামা মনে করে যে মৃতের আত্মা এখনও ম্বৃতের বাড়িঘরের 
আশেপাশে আছে ও বন্ধন কাটিয়ে যেতে পারছে না। তখন 
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লামার পৌরোছিত্যে পুজাপাঠ করা হয় ও মৃতের আত্মার সদ্গতির 
জন্য প্রার্থনা করা হয়। এরপর পায়ের ছাপ আর দেখা না গেলে 
স্বতৈর আত্মা স্বর্গে গেছে এই বিশ্বাসে ভম্মরাশি নিকটের কোন ঝনা 
বা নর্দীতে ফেলে দেওয়া হয়। নদীতে বা ঝন্ণায় ভম্মরাশি উৎসর্গ 
করার সময় কিছু পরিমাণ মাদক পানীয় জলে নিক্ষেপ করা হয়। 


গ্রা্ঠিয় প্রথ। 
্রীষ্টধর্মাবলম্বী লেপচারা সনাতন ও বৌদ্ধপ্রথার কিছুই অনুসরণ 
করে না । খ্রীষ্টান লেপচাদের নিজস্ব কোনো রীতি নাই । এরা 
সম্পূর্ণভাবে খ্রীষ্টিয় প্রথা অনুসরণ করে থাকে । 


গঞ্চম অধ্যায় 


১৪॥। কোপছাদেল্র ধর্ম 


লেপচারা মোট তিনটি ধর্মীয় সমাজে বিভক্ত । মোট জনসংখ্যার 
এগ্রক চতুর্থাংশ সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী অর্থাৎ “্জড়-চৈতন্যবাদী”, অপর 
অংশের তিন চতুর্থাংশ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং অবশিষ্টাংশ হ্রীষ্টধর্মাবলম্বী । 

সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী লেপচারা একদিকে “জড়-চৈতম্াবাদী” এবং 
অপরদিকে সমপরিমাণেই “পিশাচ-উপাসনা*য় বিশ্বাসী | 

১৯৪৭ সালে পশ্চিম বাংলায় €( ভারতে ) যে লেপচার। বসবাস 
করতো তাদের মধ্যে এক দশমাংশের কিছু বেশী ছিলো! গ্রীষ্টান এবং 
বাকী অংশের ছুই তৃতীয়াংশ ছিলে! বৌদ্ধ এবং অবশিষ্টাংশ ছিলো! 
সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী | 

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উপাসনার জন্য যে পুরুষ পুরোহিতের 
প্রয়োজন হয় তাকে বলা হয় “বঙ-ধিডভ € ৬/৪8-175828 ) ও 
স্ত্রীজাতীয় পুরোহিতকে বলে “মোন্” €(১০ছ )1  লেপচাদের 
প্রধান উপাস্ত দেবতা হলো পবত। এরা পর্বতকে তাদের আদি 
দেবতা জ্ঞানে আরাধন! করে থাকে । ধর্মীয় আচার-পদ্ধতিতে 
'লেপচাদের সংগে পলিন্ু” €চুং) নামে অপর একটি পার্বত্য 
উপজাতির যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এদের ধর্মগ্রস্থের নাম 
“লামথর” (আহ 01 

পিশাচকুলের ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য এরা! বড.-ধিউ.-এর আদেশে 
“গরু, শুয়োর, ছাগল ও মোরগ প্রভৃতি বলি দিয়ে থাকে । বিপদ- 
আপদ থেকে স্থায়ীভাবে দূরে থাকার আশার তারা ঘরের এক নিস্ভূত 
কোণে একটি.ছোটে। পাত্রে কিছু চাল ও একটা ব্ূপার পক্সসা রেখে 
এদেয় । সনাতন প্রথায় বিশ্বাসী লেপচাদের মধ্যে প্রায় অর্ধাংশ এখনও 
পিশীচ উপাসনায় বিশ্বাী | 

১] 
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“নামথর” গ্রন্থটি প্রধানতঃ জনাতন ধর্মে বিশ্বাসী লেপচাদের 
পারলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডে ব্যবহার হয়ে থাকে । এই গ্রন্থটির মধ্যে 
মৃতের আত্মার নানাবিধ গতির বর্ণনা বিস্তৃতভাবে দেওয়া হয়েছে ॥ 
জীবনে নানাবিধ কর্মের জন্য ফলস্বরূপ নানাবিধ গতির উল্লেখ আছে ॥ 
তদুপরি মৃতের আত্মা কী ভাবে নরক বা স্বর্গে গমন করে তার বিস্তৃত 
বর্ণনাও আছে । লেপচাদের মধ্যে সনাতনপস্থীরা জন্মাস্তরবাদে 
বিশ্বাসী । তার! বিশ্বাস করে আত্মার মৃত্যু নাই । আত্মা অজর, 
অমর ৷ 

লেপচা বিবাহাদিতে' “নামথরের” কোনো প্রয়োজন হয় না ৮ 
অন্ততঃ অনুসন্ধানের ফলে তাই জানা গেছে । “নামথর” একটি ছুমূ'ল্চ 
হাতে লেখা পুথি । সাধারণতঃ এটি লেপচ পুরোহিত “বঙ-থিঙে”রু 
হেফাজতে থাকে । 

আমি আমার অনুসন্ধানকালে নুবিস্তৃত সিকিম রাজ্যে, নেপালের 
ইলাম অঞ্চলে, ভুটানের তরাই অঞ্চলের কিয়দংশে এবং দাজিলিঙ. 
জেলার লেপচ। অধ্যুষিত অঞ্চলে মাত্র ১০/১১ খানা “নামথর” গ্রন্থের 
সন্ধান পেয়েছি । কোনো গ্রন্থ ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য সবত্ে 
রক্ষিত আছে আবার কোনোটি লেপচা৷ উপাসনালয়ে বঙ.-থিঙ.-এর 
হেফাজতে আছে । লেপচ। ভাষায় মুদ্রিত “নামথর” আছে বলে, 
আমার জানা নাই। 

ধর্ম ও দর্শনতত্ব সন্ধানীদের দৃষ্টি এই পুস্তকখানির দিকে আকর্ষণ, 
করা হচ্ছে। 

জড়োপাসনায় বিশ্বাসী জেপচারা সমানভাবেই পিশাচ উপাসনায়, 
বিশ্বাসী । একদিকে যেমন তারা “কাঞ্চনজভ্বাকে” তাদের স্যষ্টিকর্তা 
বলে মনে করে থাকে অপরদিকে তারা! সমভাবেই কয়েকটি 
অপদেবতাকেও বিশ্বাস করে । 

তাসেখিড, সহ অন্যান্য উপদেবতার1 সম্মিলিতভাবে “বম” নাছে 
পরিচিত। আর দৈত্যকুলের শিরোমণি বা যতো কিছু অমংগলের, 
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কর্তাপুরুষ হলেন “মুঙ্৮। সাধারপতঃ গভীর জংগলে বরফঢাকা 
পাহাড়ের অন্ধকার উপত্যকায় ও পুরোনো জ্্যাংসেতে গুহায় “মুঙ.৮ 
বাস করেন। “মুড” সাধারণতঃ একলাই থাকেন । তার সংগী- 
সাথী কেউ একটা নাই। লেপচা পৌরাণিক উপকথায় “মুড” 
একটা সর্বনাশ অস্তিত্ব । 

“মিহ্যপ, মুঙ৮ (১119500১০০৪ ) নামেও তিনি পরিচিত। 
মিহাপ, মুঙ-এর ঘাড়ের উপর ছুটো উজ্জল চোখ আছে। তিনি 
নাকি ইচ্ছামতো লঙ্কা কিং! বেঁটে হতে পারেন। এক এক সময় 
প্রয়োজন হলে তিনি দেত্যের আকার ধারণ করে মেঘের সংগে 
নিজেকে মিলিয়ে দিতে পারেন । 

মৃত্যুদূত হিসাবে লেপচার1 যাকে মাম্তা দেয় তিনি হলেন 
“মাসো মুড” €(71০১০-১৮০০৪ )। 

মাসে মুড. নাকি বাড়ির চারিদিকে রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে 
থাকেন। রাত্রিতে এর রূপ আগ্ক্রাবী কুকুরের মতো, অর্থাৎ যে 
কুকুরের মুখ থেকে অবিরত আগুনের হক বের হয়। তিনি নাকি 
সর্বদাই ক্ষুধার্ত। লেপচার৷ লাল রং-এর পাথর আগুনে পুড়িয়ে 
একে উৎসর্গ করে। 

লেপচাদের বিশ্বাস এই আগুনে পোড়া পাথর আহার করলে 
কুকুরটির জিহুবা পুড়ে যাবে এবং ঘন ঘন আস1 থেকে নিরত হবে । 

“সানদোড-মুউত € 59184018-7৮০০15 ) হলেন আর একজন 
ভয়ঙ্কর অপদেবতা । নির্জন পথের পথিককে পথ ভুলিয়ে তিনি 
নিয়ে যান বনুদূরে এবং হত্যা করেন। এই অপদেবতার সংগে 
নেপালী-সমাজে বু আলোচিত “চুঁড়েল” (009015] ) নামে 
অপন্দেবতার সাদৃশ্য আছে। 

“ম্ুমু-সুঙও (১০০০২৫7৮17৪ ) নামে যে অনিষ্টকারী শ্রী 
জাতীয় দৈত্যের কথা লেপচারা বিশ্বাস করে তার রূপ আরও ভয়ম্কর। 
অত্যস্ত কদাকার তার চেহারা, গোড়ালি ছোয়া এক মাথ। অবিশ্তান্ত 
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চুল। ন্ুমু-যুঙ নারী রাত্রির অন্ধকারে পথ-চলা পথিককে আক্রমণ 
করে ও হত্যা করে । প্রথমে সে অত্যন্ত সুন্দরী তরুণীর রূপ ধরে পুরুষ 
পথিককে এবং সুন্দর যুবকের রূপ ধারণ করে হ্ত্রীজাতীয় পথিককে 
মুগ্ধ করে ও প্রলুব্ধ করে । ধীরে ধীরে তার সংগে ভাব জমায় এবং 
প্রেম নিবেদন করে । যখন পথিক সম্পূর্ণভাবে তাকে বিশ্বাস করে 
তখন সে ধীরে ধীরে তার আসল রূপ ধারণ করে এবং পথিককে 
কোনো নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে রক্ত শোষণ করে । কিন্তু লেপচাদের 
মধ্যে যে দেবতার কথা সবাধিক প্রচলিত তাকে বলা হয় “চু-মুঙ্‌৮ 
( 01,0-7050908% )1 এর অর্থ “তুষারমানব”। এর আকার 
অনেকটা বনমানুষ জাতীয় । শেপ ও তিববতীয়দের মধ্যে যে 
“তুষারমানব” বা “ইয়েতির” (৮5৪0) কথ। প্রচলিত আছে “চু- 
মুঙস-কেও লেপচারা ঠিক একইভাবে বিশ্বাস করে। লেপচারা 
“চু-সুড»-কে শিকারের দেবতা এবং বন্ত পশুদের পালক ইত্যাদি 
বলে স্বীকার করে। লেপচারা শিকারে যাবার আগে ও পরে “্ছু- 
সুঙ১-কে পুজা দেয়। 

অনেক লেপচা শিকারী শিকারকালে ঘন তুষারাবৃত অঞ্চলে 
তুষার-আত্মা বা “ইয়েতির” সন্ধান পেয়েছে বলে দাবী করে। 
বিশেষতঃ বিপদসংকুল ছুর্গম ও ঘন বরফাবৃত অন্ধকার গুহাতেই নাকি 
“চু-মুডত বাস করে। 

লেপচা জাতির এই সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনার বিষয়বস্ত সংগ্রহ- 
কালে সিকিম, নেপাল ও ভুটানের ছুর্ভেগ্য পাহাড়ে এমন কয়েকজন 
বয়স্ক লেপচার সংগে পরিচয় হয়েছে যার! একাধিকবার “চু-মুঙ৮-এর 
দেখা পেয়েছেন বলে দাবী করেন । 

বউ.ধিউ৬ মোন্‌, পায়ে। ও ন্যেন্জোসো। 

লেপচাদের মধ্যে ধারা পুরোহিতের কাজকর্ম করেন তারা 
পুরুষদের ক্ষেত্রে বঙ-থিড. ও পায়ো এবং স্ত্রীদের ক্ষেত্রে মোন্‌ ও 
হ্যেন্জোমো নামে পরিচিত । 


বড্‌-থিও্‌, মোন্‌, পায়ো ও স্যোন্জোমো [৫৩ 


বড-থিঙ কে জাগতিক এবং আধিভৌতিক শক্তির যোগাযোগের 
মাধ্যম হিসাবে গণ্য করা হয়। আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ মানুষের সংগে 
বঙ-খিঙের চেহারা ও ব্যবহারের বিশেষ কোনো পার্থক্য চোখে 
পড়েনা । এরা মণিমুক্তাখচিত জপমালা ধারণ করে । সাদ! পাথর 
আর প্রবালের মালা গলায় পরে । এর! গৃহস্থ-জীবন যাপন করে 
এবং অবসর সময়ে সাধারণ লেপচাদের মতোই জমির কাজকর্ম ও 
শিকার করে। কিস্তুবীজ বোনার সময় ও ফসল কাটার সময় অথবা 
সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ হলে দেবতাকুলকে তু করার জন্য 
বঙ-থিঙড্কে আহ্বান করা হয়। এরা তখন স্বজাতির সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য 
ও নিরাপত্তার জন্য অসীম ক্ষমতা ধারণ করে । পূর্বপুরুষদের অতৃপ্ত 
আত্মার তৃপ্তির জন্য জোয়ারের সংমিশ্রণে প্রস্তুত একপ্রকার মাদক 
পানীয় এরা উৎসর্গ করে । অতৃপ্ত আত্মার ও পিশাচকুলের ক্ষুধার 
নিবৃত্তির জন্য এর! গরু, শুয়োর, ছাগল ও মোরগ প্রভৃতি বধ করে। 
শূয়োর ও ষাড়কে এরা বাঁশের তৈরী স্ৃতীক্ষ ফলা দিয়ে বিদ্ধ করে 
হত্যা করে এবং সেই রক্ত পুজীয় ব্যবহার করে। এদের সমাজে 
কোনোকালে নরবলিপ্রথা ছিলো! বলে জানা যায় না। 

মণিমুক্তায় গাথা জপমালা, রংগীন পাথর আর ভাংগা ডিমের 
সাহায্যে বঙ্-থিঙ্‌ অনায়াসে মানুষের ভূত-ভবিষ্াৎ বর্ণনা করার ক্ষমতা 
রাখে । লেপচাদের বিশ্বাস--যখন রাত্রির অন্ধকারে অতৃপ্ত আম্মার 
এবং পিশাচকুল পাহাড়ের গুহা এবং নির্জন উপত্যকায় হা-ছতাশ 
করে তখন বভ্‌-থিভ নাকি দেবতা আর এই পিশাচকুলের মধ্যে 
কথোপকথনে সাহায্য করে। 

বঙ্খথিড্কে এসব কাজে সহায়তা করার জন্য যে স্ত্রীজাতীয় 
পুরোহিত থাকেন তাকে বলে “মোন্”। বঙ্-থিডের মতো “মোন্”-ও 
নানা বিষ্ময়কর ক্ষমতার অধিকারিণী । এদের প্রধান দায়ক হলো 
মুতের আত্মাকে সঠিক পথ বাতলে অন্য জগতে পৌছে দেওয়া । 
উপাসনার সময় এরা এক অতি-বিচিত্র ধরনের পোষাক পরিধান 


&৪ সিকিমের আদিবাসী লেপচা 


করে। মাথায় ধারণ করে পবিত্র পাখীর ( কোহোম্ফো ) পালক 
নিগিত মুকুট | কোমরের ছ'পাশে ঝোলানো থাকে ছটি পশমের 
কাপড়ের তৈরী ঝুলি এবং যার বাধন কোণাকুণিভাবে বুকের ছ'পাশ 
দিয়ে উপরে উঠে আসে। এই বাধন সজ্জিত থাকে সাদা রং-এর 
বিন্ধুক দিয়ে। ঝুলির মধ্যে থাকে ঈগলের নখ, বুনো শুয়োরের 
ঈাত, বড়ো মাছের নীচের চোয়াল, পাথীর আর হরিণের চামড়া । 
মোন্‌ যখন কোনো মৃত আত্ার সন্ধান করে তখন তার পরিধেয় বস্ত্ের 
উপর যে সব জন্ত-জানোয়ারের চিহ্ন থাকে তাদের যে কোনো একটির 
রূপ ধারণ করতে পারে । বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানে ক্রিয়াকর্ম-শেষে 
মোন্‌ নাকি তার ঝুলির থেকে এ সব জিনিসগুল্সি ওষুধ হিসাবে 
টুকরো টুকরো করে ভেংগে বা ছি'ড়ে নিয়ে বিলি করে । লেপচাদের 
মধ্যে সবাই যে বড্-থিভ্‌ বা মোন্‌ হবার ক্ষমতা রাখে তা” নয়। 
লেপচাদের উপাস্য দেবতাদের নির্দেশেই এই নিবাচন হয়। উপযুক্ত 
পুরুষ বা নারী নাকি এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়। সেই 
রোগভোগকালে দেবতাকুল সেই ব্যক্তির উপর নানাধরনের পরীক্ষা 
করেন। যদি সেই ব্যক্তি উপযুক্ত বিবেচিত হন তবেই সে বড্-খিঙ্‌ 
বা মোন্‌ হিসাবে কাধাদি সম্পন্ন করার অধিকার প্রাপ্ত হয়। 

বঙ্-খিঙ বা মোন্‌ ছাড়া আরও হই শ্রেণীর পুরোহিতের সন্ধান 
পাওয়।! যায়। তারা হলো “পায়ো” (09৬৮০) ও “ন্যেনজোমো” 
(ড০0)০20,0০) 1 এরা সাধারণতঃ তিববতী ভাষাভাষী মৃত বাক্তির 
আত্মার সংগেই যোগসাধন করে । সম্বভাবতঃই মনে হয় তিকবত 
থেকে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের পরই লেপচাদের সনাতন ধর্মের সংগে 
সামগ্তস্ত রেখে জনজীবনে প্রভাব বিস্তারের জন্যই এই পুরোহিত- 
কুলের স্ট্টি হয়। উপাসনার সময় এরা তিব্বতী পোষাক পরিধান 
করে। এরা চুল বাঁধে পশমী স্থৃতো দিয়ে আর যে বাজনা (সাপ্ুুড়ের 
ডুগড়ুগি জাতীয় ) বাজায় সেটি মানুষের মাথার খুলি দিয়ে তৈরী 
করা হয়। এই পায়ো” ও “ম্যেনজোমোর” আর একটি যুগ্ম 


পারত্য এলাকায় শ্রীষ্টধর্ প্রচার ও লেপচা সমাজ ৫৫ 


সহযোগী আছে। এদের বলা হয় দয়াবা” (208 ) ও পয়ামা? 
€ 8709) তবে এই “যাবা” ও পয়ামাপপুরোহিতদ্বয় লিঙ্বু ( চুং) 
উপজাতির উপাস্ত দেবতাকুলের ক্ষমতায় আস্থাবান ও শক্তিমান । 


২। পার্বত্য এলাকায় শ্রীষ্টপর্ম প্রভাত ও 
কোপা সমাজ 


১৮২৯ সালের কথা । লর্ড বেশ্টিঙ্ক দাজিলিডে একটি স্বাস্থ্ানিবাস 
খোলার প্রস্তাব করেন। জেনারেল লয়েড এই প্রস্তাব সমর্থন 
করেন। জেনারেল লয়েড আশ! করেছিলেন বে এই সুযোগে 
পাবত্য এলাকায় শ্রীষ্টধর্ম প্রচার সম্ভব হবে এবং পারত্য উপজাতির 
বৌদ্ধধর্মের (তিব্বতের লামা ধর্ম ) চেয়ে নিশ্চয়ই গ্রীষ্টধর্মকে বেশী 
পছন্দ করবে । ১৮৪১ সালে দাজিলিঙ. জেলায় শ্রীষ্টধর্ম প্রচারের 
জন্য প্রথম মিশনারী দল প্রবেশ করে। এরা একটি জার্মান 
মিশনারী দল ছিলো বলে জানা যায়। এদের নেতৃত্ব করেন রেভারেগু 
ভব্লিউ, স্টার্ট (1২০৬, ৬/. 5651) নামে একজন জার্মান শ্রীষ্টধর্ম 
প্রচারক । দাজিলিঙ্‌ অঞ্চলের উত্তর প্রান্তে (০:01 2০806) 
“তাকভার” (715৮5: ) অঞ্চলে এর! সর্ধপ্রথম একটি প্রচারকেজ্র 
স্থাপন করে। এই নীতিবিদ্‌ জার্মান মিশনারীর৷ তাদের জীবিকা 
অর্জনের জন্ত দেনিক মজুরীর ভিত্তিতে শ্রমিকের কাজ সুরু করে । 
কিন্ত অল্পদিনের মধ্যে তারা বুঝতে পারলো যে এতো! কম মজ্ুরীতে 
পার্ত্য অধিবাসীদের সংগে পাল্লা দিয়ে রোজগার করা অসস্ভব । 
এর ফলে জীবিকা হিসাবে এদের অনেকেই চা-বাগানের কাজে 
যোগদান করে । প্রকৃতপক্ষে লেপচাদের মধ্যে স্ীষ্টধর্ম প্রচারে 
উকর্ষত প্রকাশ পায় ১৮৭* সালে । 

14071115500 ১1800510150 নামে এক শ্রীষ্টধর্ম প্রচারক 
অতি অন্নকালের মধ্যে লেপচাদের মধ্যে শ্রীষ্টধর্ম প্রচার 
করতে পেরেছিলেন । ১৮৮৭ সালের মধ্যে প্রায় ছয়শ' ঘর 


৫৬ সিকিমের আদিবাসী লেপচ! 


পাবত্য উপজাতি (এর মধ্যে অধিকাংশই লেপচা ) খ্রীষ্টধর্ম 
গ্রহণ করে। মূলতঃ দাজিলিঙ্‌ জেলার কালিম্পঙ মহকুমাতেই 
এই প্রচার বিশেষভাবে সাফল্য লাভ করে। এই সময়েই 
লেপচা ভাষায় “বাইবেল” অনুবাদ করা হয় বলে জানা যায়।' 
এই সময়ে দাঞিলিঙ কালিম্পঙ এবং নেপালের অন্তর্গত ইলাম 
অঞ্চলে লেপচাদের ঘনবসতি ছিলো । এই ধর্মপ্রচারকের প্রচারকার্ধ 
সুর করেন মোট চারটি ভাষায় । তাদের মধ্যে লেপচা ভাষা 
অন্যতম । দীাজিলিঙ. অঞ্চল ছাড়াও ছ্বুম ও সোনাদা অঞ্চলেও স্রীষ্টধর্ম 
প্রচার বিশেষ সাফল্যলাভ করে । জানা যায় এই সময়ে (১৮৮% 
সাল ) একটি প্রোটেস্টান্ট মিশন আমেরিকা থেকে সব্বপ্রথমে তিববতে, 
যায়। কিন্তু সেখানে লামাদের প্রভাব অত্যন্ত বেশী থাকায় তার! 
স্থায়ীভাবে সেখানে কোনে! কেন্দ্র স্থাপনে সক্ষম হয় না। ১৮৯২ 
সালে এই দলটি দাজিলিঙ. এলাকায় প্রবেশ করে । 

১৯০১ সালের জনগণনার রিপোর্টে দেখা যায় দাজিলিড জেলায় 
গ্রষ্টধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ছিলে প্রায় তিন হাজার । এদের মধ্যে 
অর্ধেকেরও বেশী ছিলে। লেপচা এবং অবশিষ্টাংশ “খাস্ব।” (09071595) 
নামক অপর একটি উপজাতি এবং নেপালী ভাষাভাষী তপশীল। 
সম্প্রদায়তুক্ত “কামি” (80075 )। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
১। কোকগীতি ও লোকগাথা। 


বর্তমানে লেপচ! সমাজে প্রচজিত যে কয়টি লোকগীতির সন্ধান 
পাওয়া গেছে তার বিবরণ দেওয়া হলো । স্থান বিশেষে নামের 
প্রকার-ভেদ থাকলেও মোট পাঁচ প্রকার গাথা এদের মধ্যে প্রচলিত 
আছে। নাম যথাক্রমে (১) পৌরাণিক উপাখ্যান ( সুতেন্‌ চি), 
(২) কৃষিবিষয়ক (দাম-ত্রাজো )১ (৩) এতিহানসিক উপাখ্যান 
(প্যান্সর-লোহ মা-লোহ মা), (৪) প্রাকৃতিক বর্ণনা (থালা-থাপ.- 
স্থকি-থাপ.), (৫) যুদ্ধের উপাখ্যান €( ফেনল্যোক্‌ )। 

ব্যাখ্য। £ 

(১) মুতেন চি (2৬ 00570191) কথাটির আক্ষরিক অর্থ হিমালয় 
সম্ভান। এই জাতীয় লোকগীতির মধ্য দিয়ে লেপচা জাতির উৎপত্তি, 
সমাজের স্হষ্টি, ক্রমবিবর্তন, জীবনযাপন প্রণালী, জীবনের আদর্শ 
ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়। 

(২) দাম্-ব্রাজো (1000-01829) কথাটির আক্ষরিক অর্থ 
একপ্রকার রবিশস্ত । এই শশ্তটি অন্যান্য প্রধান রবিশস্তের মতোই 
খতুকালীন শম্ত। যে খ্খতুতে এই শস্ত কাটা হয় লেপচারা সেই 
খতুর একটি চক্জালোকিত রাত্রে স্ত্রী ও পুরুব মিলিতভাবে উম্মুক্ত 
প্রাস্তরে দাম্-ব্রাজোর বন্দনা গান করে । অনুসন্ধানে জানা গেছে 
সিকিম রাজ্যে লেপচাদের মধ্যে এই শস্তটি জোয়ার (28110) 
নামে পরিচিত। আবার নেপালের ইলাম ও দাজিলিঙ্‌ জেলার 
গ্রামাঞ্চলে এটি কোথাও জোয়ার, কোথাও যব শস্য হিসাবে 
পরিচিত । 

(৩) প্যান্থলোহ মা-লোহমা (55959০-1-01079-10101509) 
কথাটির অর্থ “যুদ্ধে শক্তিদানকারী”। লেপচা রমণীর! যুদ্ধে পুরুষদের 


নেচে সিকিমের আদিবাসী লেপচা 


সহগামী বা সহযাত্রী হয়ে থাকে এবং এই লোকগীতির মাধ্যমে তারা 
যুদ্ধে পুরুষদের নানাভাবে উত্তেজিত করে । 

(8) থালা-থাপ.-স্থকি-ধাপ (10915-7159-501-717580) 
কথাটির অর্থ প্রাকৃতিক বর্ণনা । এই গীতিকার মাধ্যমে তারা 
পৃশ্যাবলী ব্যাখ্যা করে থাকে । 

৫) ফেন-ল্যোক্‌ (850-1-5০]5) কথাটির অর্থ যুদ্ধের 
উপাখ্যান। বিগত দিনের যুদ্ধের বর্ণনাই এই জাতীয় গীতিকাগুলির 
প্রধান বৈশিষ্ট্য | 

বল। বান্ুল্য জেপচা সমাজে লোকন্বত্যের পুথক কোনো অস্তিত্ব 
নাই। এই পাঁচ জাতীয় লোকগীতির ব্যবহার কালে লোকনৃত্যও 
পরিবেশন করা হয়। সমবেতভাবে এই লোকগীতি পরিবেশন 
করা হয়। এই লোকগীতির পরিবেশনকালে নৃত্যও সংযোজিত 
হয়। 

লেপচ! সমাজে বর্তমানে মোট চার প্রকারের লোকগাথা 
প্রচলিত আছে । 

(১) ফেম্রী-সা (775700155-5109) 

(২) গো-উড্-সা (০-৬/০০:7-5199) 

(৩) থেন্-উঙ্-সা (010021-৬/১০৪-১1209) 

(৪) মুযু-মুক-সা (১৮-৮৪-5198) 

লেপচা ভাষায় “সা” (558) অর্থ গাথা । এই চাক প্রকারের 
গাথার অর্থ যথাক্রমে- 

(১) ফেসম্রী-সা -_ উৎসব গাথা 

(২) গো-উড্-সা _- প্রেম গাথা 

(৩) থেন্উঙ্-সা -_ ব্যঙ্গ গাথা 

(৪) ফুযু-মুক্‌-সা বিলাপ গাথা 

প্রেম গাথা পায়ে “রংগীত-রঙ্ছু” বা “রংগীত ও তিস্তার নৃত্য” 
বিশেষ প্রচলিত । যদিও লেপচা সমাজে পৃথক কোনো লোকনৃত্যের 


লোকশ্পীতি ও লোকশাখা ৫৯ 


প্রচলন নাই তথাপি একপ্রকার ধর্মীয় আধিভৌতিক নৃত্যের 
সন্ধান পাওয়া গেছে। প্য়াবা” বা প্যাবা” নৃত্য নামে এটি 
প্রচলিত । | 

ব্যাখ্য। £ . 

€১) ফেম্রী-সা-যে কোনো উৎসবে পরিবেশিত হয় । এই 
পর্যায়ের গাথাগুলির স্থানীয় ভিত্তিতে কয়েকটি শ্রেণীবিভাগ আছে । 
যেমন-_ 

(ক) নবশস্ত ঘরে তোলার সময় 

(খ) নবজ্ঞাত সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনায় 

(গ) নবপরিণীতা বধূসহ যুবক ঘরে ফিরে এলে 

(ঘ) পুজা-পার্বণে স্থষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে 

(২) গো-উড্-সা-_ প্রেম সংক্রাস্ত গাথা । এই জাতীয় গাথা 
স্থানীয় ভিত্তিতে রচিত ও পরিবেশিত হয়। লেপচা সমাজে বন্ধ 
প্রচলিত ও পরিবেশিত এই পর্যায়ের একটি লোকগাথা হলো 
“রংগীত-রঙ্নু” । 

“রংগীত-রঙ্নু”্র বিষয়বস্তু হলো রংগীত ও তিস্ত। নর্দীর মিলন 
উপাখ্যান । 

এই লোকগাথাটি লেপচা সমাজে বিবাহের আসরে পরিবেশন 
করা হয়। বর ও কনে এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। 

(৩) থেন্-উড্-সা_-একপ্রকার ব্যঙ্গ গাথা এবং স্থানভিত্তিক | 
এটি হাস্ত-পরিহাসকালে পরিবেশন করা হয়। একে অপরের 
দৈহিক খুঁত ধরে এবং গাথার মাধ্যমে প্রকাশ করে। সহরাঞ্চলের 
লেপচাদের মধ্যে এটির নিদর্শন মেলে না । ছুর্ভেগ্চ গ্রামাঞ্চলে বয়স্ক 
সত্রী-পুরুষের! এই ব্যঙ্গ গাথাটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে । 

(৪) যুযু-মুক-সা_ সাধারণতঃ হারিয়ে যাওয়া কোনো বস্তকে 
কেন্দ্র করে রচিত হয়। এই লোকগাথাটি কোনো গৃহে মৃত্যুর 


৬৯ সিকিমের আদিবাসী লেপচ! 


কয়েকদিন পরে যখন মোটামুটি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে তখন 
পরিবেশিত হয় । মৃত ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বিলাপ বা শোক এই 
গাথার ছত্রে ছত্রে প্রকাশ করা হয়। 

বর্তমান ক্ষয়িফ্চ লেপচা সমাজে লোকগাথা, লোকগীতি ও 
লোকনৃত্যের প্রচলন ধীরে ধীরে অপন্যত হচ্ছে । বহু অনুসন্ধানের পরু 
উপরোক্ত বিবরণ সংগ্রহ সম্ভব হয়েছে । 

লোকগাথা ও লোকগীতির নানা প্রকার প্রকারভেদ, শ্রেণী 
ইত্যাদি থাকলেও সব প্রকারের গাথার ও গীতির প্রচলন নাই ও 
নমুন। সংগ্রহ কোনো প্রকারেই সম্ভব নয়। 


লোকগাথা ও লোকগীতিব্র কয়েকটি নমুনা £ 


(১) এমচ্যুবী (রম্যাত সহবম্) 
[ দেবতার উদ্দেশ্যে বন্দনাগান ] 
€ এককভাবে ) এচ্যুবী পুম্ রম পম্‌ 
এ কোঁঙ চেন হ জীরম্‌ পম্ই 
জের চিলোক্‌ রে ফৎং ছিঙ- 
কোম্‌সোম্‌ পহরেমাংছিং ই। 
(এককভাবে ) হা এ য়েইৎ বুদেনু 
রম্‌ ছা পুম দোক্‌ 
রে মোং ত্যাং সাঃ পিকসজ্‌ দিল্‌ 
হা এ য্লেইং বুদেবু রম্‌ ই...স্থ্ু 
(সম্মিলিতভাবে) সহোপ লং দূ জিৎ বু 
চ্যু বী পুম্‌ইৎবু (কযোঙ কতি কবোম্‌ ) 
আকিং- চ্যুং-জব-ব্যু-ছ্য 
কম্ুম্‌ গুং লুং ঙ্যান্‌ জব (কযোগ্‌ কতি কবোম্‌) 
পণ্ডেম্‌ ভূংকা জুঙ্যান্‌। 
কবোম্‌ কতি সু ঙ্যান্‌ 
(আকেৎ আকিক্ম্‌ ভ্যেং কা) 


লোকগাথা ও লোকর্ীতির কয়েকটি নমুন! ৬১ 
ছ্যবি পুম্‌ রষ্‌ পোম্‌ 


সগ্োোর সংগন-- হ পংপোংসোংপ 
(সা হেবা মাং দিং) 
এই গাথাটি লেপচাদের স্যস্টিকর্তা “রম্পএর উদ্দেস্টে নিবেদিত । 
প্রথম লেপচা পুরুষ ফোদোং থিঙ্‌ বা ফোদোং ফো এবং প্রথম 
নারী নাজোং স্থ্য-কে এই গাথাতে সম্মানের সংগে স্মরণ করা 
হয়েছে। 
গাথাটির তৃতীয় স্তবকের তৃতীয় চরণে “কিড্-চ্যুং-জুং-বু”কে ম্মরণ 
করা হয়েছে । বলা বাহুল্য “কিঙ্-চ্যুং-জুং-বু” অর্থাৎ কাঞ্চনজজ্বাকে 
'লেপচারা তাদের আদি দেবতা হিসাবে ভক্তি করে । বল! বাহুল্য 
লেপচারা কাঞ্চনজজ্বার বরফের স্পের দ্বারাই জন্মলাভ করেছে 
এই তাদের বিশ্বাস। সেই অর্থে কাঞ্চনজজ্ঘা তাদের আদি 
পিতা । 
গাথাটির আক্ষরিক অনুবাদ লেপচ। ভাষাতেও সম্ভব নয় কেননা 
এই গাথাটির মধ্যে আবেগ ও উচ্ছ্ছাসের প্রাবল্য হেতু অহেতুক বছ 
শব্দ ইতস্ততঃ ব্যবহার করা হয়েছে। তবু লেপচা ভাষাবিদ্‌ 
পণ্ডিতের সাহায্যে যেটুকু পাঠেদ্ধার বা মর্মোদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে 
তা” নীচে দেওয়া হলে । 
“রুমের সৃষ্টি আমরা 1 
কিং-ছ্যং-জুং-বু আমাদের পিতা । 
ফোদোং ফো। ও নাজোং নুযু-র 
কাছে আমরা খপী । 
আমরা এদের সবাই-এর বন্দনা করি ।” 
€১) কিং-ছুং-জ্ক্যুং-বু €( কাঞ্চনজজ্ঘা ) 
€২) ফোদোং ফো। (আপি মানব ) 
€৩) নাজোং ন্যু( আদি মানবী ) 


€২) নংগান গ্যোত (বিলাপ গাথা ) 
সিকিমারিয়ো অনমা-য়ারে, 


৬২ সিকিমের আদিবাসী লেপচা 


সুদে ক৷ ইয়ং মো সুংনো 

বানু লেন্‌ চো. 

নংগান হ্যোম্‌ সা 

নংগান ফ্যোত ল্যাং তকৃ 

চামবধোং কা; 

সিকিমারিয়েো অনমা-য়ারে । 

লেদোং ্যাম্‌ মা 

লেদোং স্যোতং ল্যাড 

কুনতুং বোংকা ; 

সিকিমারিয়ে। অনমা-য়ারে | 

কুংকা ইয়োসিন্‌ কুংলা হালনুন 

ফৎক। মো-সিন্‌ ফংলা রুদনুন 

সিকিমারিয়ো অনমা-য়্ারে । 

রেশম (তর ) ফিরি-রি-রি-রি 

নম্‌ কাকা ন বুথুং বো। 

বামু লেং চো-*" 

চান্ক বংকপু পাঞ্চি তিয়ৎ সু 

নোম্‌ কাঞ্চি নো বোথুং বে! । 

বামু লেং চো-"+-১১, 

সিকিমারিয়ো অনমা-য়ারে | 

এই গাথাটি বিরহে কাতর! একটি স্ত্রীলোকের কাতরোক্তি । 

“নংগান” নায়ী একটি চিরকালীন স্ত্রীলোকের প্রেমিক বা স্থানাস্তরে 
স্বামী “লোদাং”-এর মৃত্যু হয়েছে । নংগানের বক্তব্য এই যে 
“এই অবলা নারীকে অবহেলা করে, প্রেম গ্বীতির সম্পর্ক বিস্মৃত 
হয়ে লেদোং কোন বনাস্তরে হারিয়ে গেলো । সমস্ত বন প্রাস্তরে 
খুজে খুজে অবশেষে কলার বাগানে এসেও লেদোং-এর দেখ 
মিললো না । হায়--তার স্মৃতিত্বরূপ ছুরি, বংকপ. €(লেপচা অস্ত্র) 
ও নখকাটার ছোটো অস্ত্রটি পড়ে আছে । হায়-_-আমার কে! ছঃখ, 
কতো ব্যথা । লেদোং-এর বিরহে আমি বড়ে। কাতরা! |” 


লোকগাথা ও লোকগ্সীতির কয়েকটি নমুনা - ৬ 
(৩) রোং হম্‌ গম্‌ (দাম-ত্রাজো ) 
[ কৃষিবিষয়ক গাথা ] 


দাম-ব্রাজো। 

তুঙ্‌ স্যুন (পোম্‌ কালে ) 

বর বর লোক সঙ (ন্বোম্‌ কালে ) 

মঙ রিম্‌ মং ওয়! 

(স্যাপ নুন বান্‌ ) 

লোসা লাবো! 

(লাত্‌ নোন্‌ বান্‌) 

মগ ত্রী মং ইং (মেনন দে) 
কচের ককো (রেনন্‌ দে) 

তং কোং চি লোক (বোবুরে ) 

আ1 .*-**" লোকরে সা (গু বুরে ) 

ফত ল্যাঙ্‌ সারে 

( বম রিজো উড) 

সৃসুজাবে। (ওম্‌ রিজোঙ) 

কঞ্চুক কলিত (পাত কা য়ে!) 

সওমই(মা কা য়ো) 


এটি একটি কৃষিবিষয়ক গাথা । এই গাথাটির ভাবার্থ হলো এসে? 
আমরা এবার ন্বত্য করি। গরম কাল এসে গেছে। ভুট্টার দানা 
জমিতে ছড়িয়ে দেবার সময় হলো । ধান কাটা শেষ হয়ে গেছে ॥ 
খড় কুটো৷ এক সংগে জড়ো করি এসো । 


আমরা এবার নৃতা করি এসো । গাছে গাছে ফুল ফুটেছে । 
এরপর শীতকাল আসবে । শেষরাতে আকাশ থেকে হিম ঝরে 
পড়বে। তার আগেই জোয়ারের পাক! দানাগুলে! ঝরে পড়বে 
মাটিতে । গম, যব এবার জমিতে ছড়িয়ে দেবার সময় এলো! । 
ভ্রমর খেলছে ফুলে ফুলে । আমর এবার নৃত্য করি এসো | 


সিকিমেযর় আদিবাসী লেপচা 
€৪) কাকু সাজ্জো মাল্‌ ম্বোকু বম্‌ 
[ কষিবিষয়ক গাথা ] 


কারি জারা কু 
নাম তচত্‌ কানু কু 


হুন্দেৎ মো (কাকুকু) 
জেড ন্বাবেো লাম তচৎত ভুন্দেৎ মে! 


নাম মন্ভ্‌ন বা! 

হক়-_ কা হোড্‌ সেন ল 
পশ্যের সল পর বুকবলেন লেখ 
মহ কাকা কু কুন) 

তক্‌ প্ুক্ষু তক্‌ ০বরস্কু 

লাম তচত ফু গোন। 
দনকাহা হোঙ সন ল 
কাকুকু 

গ5কু ছুন্্‌ ছুন্্‌ 

চ্যাক ছুন্‌ ফু গো নাম তচৎ 
হক কা মু । 

চচাকু হল হল । 

দক] খি বা! 

পন্য্যাং পশিব পৎ 

ঘে| কো! হা আুড 

চয।কৃ হুল্‌ হুল ॥ 

পঞ্জকৃ সগ্তরী দিপ্‌ ক! 
বাঁমং ভালং সা", 

ফর ফর পাংকু দয়ুল লুং 
চ্যাকৃ দুল হল ॥ 


এটা লে ছ্্যোরোি । 


লোকগাথা ও লোকগীতির কয়েকটি নমুনা ৬৫ 


এই লোকগাথাটির আক্ষরিক অর্থ সুপরিষ্কুট নয়। তবুও 

গাথাটির মধ্য দিয়ে খতু পরিবর্তনের একটি চিত্র পাওয়া যায়। 
মোটামুটিভাবে বল। হয়েছে যে, 

_-“নববর্ষ এলো । ধান রোপণ করে! সবাই । রোপণ 

করলেই ফসল পাবে । ফসল পাকলেই ফল পাবে। 

পাক ফসলের আ্াণে পাগল হয়ে দেশাস্তরের নান! পাখী 

উড়ে উড়ে আসছে । নববর্ষ এলো । নববর্ষ এলো". । 


€৫) রোঙ. ফেন লোক সা বম্‌ 

[ ফেনল্যোক বা যুদ্ধ নৃত্য পর্যায়ভৃক্ত গাথা ] 
রোড কপ সা ফেন আলোক 
চোঁঙ্‌ সিলি বন্বোক দিঙ. ম 
তড়ী-বো কপ রেশে। 
পজীম্‌ রেম তুযু--বন সত গাভ্‌ 
পঞ্জীম্‌ সা দন্কা থিঃ 
চোঙ্‌ সালি চাষ থো দিঙ্‌ কো 
পঞ্জীম রেম্‌ আলোঙ. অম্‌ 
করগু প্লেংলা অপকায়ো 
রোঙ্‌ কপ সা ফেন-আলোক চঙ্‌ সলী 
রেখঙ কপ, সা ফেন-আলোক 
বান পয্ুক বু--লকৃদীঙ, ম 
তড়ী বে। কপ. রেগো। 
পজীম্‌ রেম তুযু--বন সত্‌ গাতং 
পঞজীম রেম আলোম ফেত. 
'অথ্যাক্‌ প্রংলা ফেতকা য়ে 

রোড, কপ, সা ফেন-আলোক 
বান্‌ পয়োক্‌ বু লক দিঙ. মে। | 


প্রাচীনকালে স্ত্রীলোকের পুরুষের সহগামী হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে 


৫ 


৬্৬ সিকিমের আদিবাসী লেপচা 


উৎসাহ দিতো । এই গাথা সহযোগে নৃত্য করে স্ত্রীলোকেরা। 
পুরুষদের উত্তেজিত করতো । 

এই গাথাটির মধ্যে এই ভাব প্রকাশ পেয়েছে যে-_-“তীর ধন্ছক 
ইত্যাদি অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে চলো । শক্র নিধনে তোমার বুক পেতে 
দাও। আমি অস্ত্র সরবরাহ করছি। তোমার হাতের ধারালো 
বংকপ. (লেপচা অস্ত্রবিশেষ ) দিয়ে শত্রুর. মাথা চিরে ফেলো। 
আমি তোমার হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছি ।---ইত্যাদি। 


জেপচা উপকথা। 


১। তিস্তা ও রংগীতের পরিণষ 


লেপচাদের উপকথায় *তিস্ত! ও রংগীতের পরিণয়” একটি বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার করে আছে । তিস্ত! নদীকে নারী ও রংগীত নদীকে 
পুরুষ হিসাবে কল্পনা! করা হয়েছে । 

লেপচা উপকথায় জান! যায় একসময় তিস্তা ও রংগীত নদী 
সিকিমের ছুটি পুথক পৃথক এলাকায় প্রবাহিত হতো । একটি নদী 
থেকে অশ্যটির দূরত্ব ছিলো অনেক। এই ব্যবধান তাদের কাছে 
অসহ্ হওয়ায় তার! বিবাহের দ্বার একত্রিত হবে এই বাসনা মনে, 
পোষণ করে । বিবাঁহে উভয়ে সম্দত হয়ে তারা বর্তমানে যে স্থানে 
মিলিত হয়েছে সেই স্থানটিকে উৎসবের জন্ঠ নির্দিষ্ট করে । সেই 
সময়ে এই স্থানটিতে পৌছুবার পথ তাদের উভয়েরই অজানা ও 
অজ্ঞাত ছিলো । সেজন্য তারা সে অঞ্চলের পথঘাট সম্বন্ধে 
ওয়াকিবহাল এক একজন পথ-প্রদর্শক নিযুক্ত করলো । তিস্তা নদীর 
পথ-প্রদর্শক ছিলে! একটি কালো রং-এর সাপ, যার গতি ছিলে! 
বিস্থ্যতের মতো এবং ষে বিভিন্ন খাদ ও উপত্যকা সম্বন্ধে বিশেষ 
জ্ঞানসম্পন্ন ছিলে! । এই কালো রং-এর সাপটির পিছনে ছুটুতে 
ছুটতে তিস্ত। নদীর গতিপথও সপিল হয়ে গেলো । এদিকে 
রংগীতের ভাগ্য অতোটা সুপ্রসন্ন ছিলো না । রংগীতের পথ-প্রদর্শক 


লেপচ। উপকথা! ৭ 


ছিলো একটি পাখী । পাটি ক্ষুধার্ত ছিলে! । তাই রংগীতকে পথ 
দেখানোর সময় সে অনবরত পাহাড়ের খাদে, সংকীণ-শিরিখাতের 
মধ্যে ঢুকে ঢুকে খাছ্যের সন্ধান করছিলো! ৷ আর রংগ্গীত নর্দীকেও 
তার পিছনে পিছনে ছুটে যেতে হওয়ায় কালক্রমে রংগীতের গতিও 
ঘোরালো ও জটিল হয়ে যায়। রংগীতের গতি তাই সহজ নয়। 
নানা বাক, নানা খাদ ও গিরিবত্মের পাশ খেষে তাকে বয়ে যেতে 
দেখা যায়। তিস্তা নিপিষ্ট স্থানে পৌছে রংগীতকে দেখতে না পেয়ে 
অত্যন্ত অধৈধ হয়ে পড়ে । এদিকে নিদিষ্ট সময়ে পৌছুতে না 
পেরে রংগীত আর এগিয়ে না শিয়ে পিছন ফিরে চলে আসবে 
স্থির করলো । কিন্তু অবশেষে তিস্তাকে দেখতে পেয়ে আর সে 
ফিরে গেলো না । দেই নিদিষ্ট নিন উপত্যকায় তারা উভয়ে মিলিত 
হলো এবং তরাই-এর জংগল পার হয়ে তারা নীচে সমতলের দিকে 
নেমে গেলো । 

আজও যখন কোনো লেপচা যুবক-যুবতী বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ 
হয় তখন বিয়ের আসরে অতিথির! এই তিস্তা ও রংগীতের মিলন 
স্মৃতি স্মরণ করে নবদম্পতির ভবিষ্যৎ জীবনধারা নদীর ধারার মতো। 
সহজ, সাবলীল ও সুন্দর হোক এই কামনা করে। এই বিবাহ 
উৎসবে লেপচা যুবক-যুবতীর সুর করে গায় একটি গাথা । যার 
প্রথম স্তবক আবৃত্তি করে যুবকেরা আর দ্বিতীয় স্তবক আবৃত্তি করে 
যুবতীরা। গাথাটির সহজ ছন্দানুবাদ প্রকাশ করা হলো! £ 


(ক) (যুবক ) আমার হৃদয় জেলো খোলা, 
তোমাকে আমি বলবে জেনে! সব, 
ধৈধ ধরে শোনো আমার কথা । 
(খ) (যুবতী ) কান পেতেছি তোমারই লাগি আমি 
শুনবো আমি তেখমার কথ সব 
তার ধ্বনি জানি কতোই যে না মধুর--- 
শুনবো বসে, কান পেতেছি আমি | 


2 


(কে) 


€খ) 


€ক) 


€খ) 


€ক) 


€খ) 


কে) 


খে) 


সিকিমের আদিবাসী লেপচা 


অনেক কথাই হম যে বলা শুধু, 

শুধু একটা কথা নিত্য মনে রেখে ; 

“ঙ্লোহায় মোরা প্রেম যেনো গো করি" 

এই কথাটি নিত্য মনে রেখো । 

আমি তো হায় সরল। এক বালা, 

এই জগতের রীতি নেইকে। জানা ; 

তুমি কিন্তু চতুর পক্িশ্রমী 

€( আমায় ) সব কিছুকে শিখিয়ে দিতে হবে । 
আমি এখন মুক্তক্ঠে বলি 

তুমি ষেনে। তিন্ত! নদীর ধার। ; 

আর আমি যেনো রংগীতেবরই বানি, 
(আমরা) এদের মতোই যেনো মিলতে পারি । 
সত্যি আমি তিস্তা নদীর মতো, 

সেই সৃদ্টিকালের আদি থেকেই যেনো ; 
বর্তমানের এই মুহুর্তে আমি, 

( যেনো ) আমি মায়ের কোলে কলঙ্কহীন রতন । 
আমি এক নবীন লেপচা সুবক, 

নেমে এলাম সুউচ্চ এ হিমবাহের থেকে; 
হাররে আমার কী আনন্দ আজ 

আমাক তুমি চিনতে €০পরেছো ॥ 


লেপচা ঘরের আমি এক মেক্সে, 
ভোমার লাগি আছি অপগোক্ষিয়। 
€ তুমি ) আসবে নেমে হিমবাহের থেকে । 


আমরা এসেছি একটি জাতির থেকে, 
আমর! ভেসেছি একটি সুগলক্োতে ; 
বিধাতা মোদের করেছে আশীবাদ । 
তুমি, তে যুবক রংগীত-নদশি মতো, 
আর আমি এই তিন্তা নদীর ধার! ; 
আমরা! উভদ্ষে মিলিত যে হবো 
(সেতো) বিধাতার ছিলো ইচ্ছা । 


জলপ্রাবন ও সুৃষ্টিরহহ্য ৬৯ 
(ক) এখন তো! মোরা উভয়ে হয়েছি মিলিত, 
বয়ে যাবো মোরা একটি একক ধারার, 
--মণিমুক্তার খোজে, গভীর সাগর পালে । 
খে) যদি মোরা পাই মণিমুক্তার রাশি 
ভবিষ্যতের বংশধরেরা সব 
' ছড়িয়ে পড়বে ভামাম দুনিয়া ভরে । 


২। জলগ্লাবন ও শ্যষ্টিরহত্য 


এক সময় পৃথিবীতে মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়। প্লীবনের হাত 
থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য. কিছুসংখ্যক লোক ত্যেন্দোঙ পাহাড়ের 
চূড়ায় আশ্রয় নেয়। ত্যেন্দোঙ পাহাড়ের আড়াআড়ি আর একটা 
পাহাড় আছে তার নাম মেনোম্‌। লেপচা উপকথায় ত্যেন্দোঙ্কে 
ভাই আর মেনোম্কে বোন বলে বর্ণনা করা হয়েছে । 

জলপ্লাবনে বহু পাহাড় পর্বত ডুবে যায়। ভাই ত্যেন্দোও জলে 
ডুবে গেছে মনে করে বোন মেনোম্‌ মাথা ঘুরিয়ে তা! দেখলে! । 
দেখতে গিয়ে মেনোম্‌ জলের নীচে তলিয়ে গেলো । 

ত্যেন্দোড, পাহাড়ে আশ্রয়লাভকারী লোকেরা মেনোম্‌ পাহাড়কে 
অদৃশ্য হতে দেখে মনে করে মেনোম্‌ সম্ভবত আত্মগোপন করেছে। 
এই “আত্মগোপন করা” শব্দটিকে লেপচ। ভাষায় বলে-পমা-নোম্‌” । 
মা-নোম্‌ শব্দটির অপভ্রংশই “মে-নোম্প। সিং-এর মতো মাথ। 
উচু করে আছে ত্যেন্দোঙ পাহাড় । সিং শব্দটিকে লেপচ! ভাষায় 
বলে “তগ্রোড৮ ।  তগ্রোঙ শব্দটির অপভ্রংশই ত্যেনাদোড্‌। 
ত্যেন্দোঙ, পাহাড়ে আশ্রয়লাভকারী লোকেরা ক্রমবর্ধমান জলের 
রেখা দেখে ভয় পেল। কিন্তু তারা একাস্ত নিরুপায় । হঠাৎ 
কোথা থেকে এলো একটি পায়রাজাতীয় পাখী । লেপচা ভাষায় 
সে পাখীর নাম “কারোম্‌্” । সে স্যষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে “জাড়” নামক 
মাদক পানীয় উৎসর্গ করায়-_-অবশেষে জলপ্লাবনের ধারা হাস 
পেলো এবং শরণার্থীরা রক্ষা পেলে! । 


৭0 সিকিমের আদিবাসী লেপচ! 


কারোম্ফো! (পাখী ) বা কোহোম্-ফো। অর্থাৎ এই উদ্ধারকারী 
পাখখখীকে লেপচারা “জাতীয় পাখী” হিসাবে মর্ধাদা দেয়। প্রকাশ 
এই অত্যন্ত হল্প্রাপ্য পাখীটির গলার নীচে শুঁকলে নাকি আজও 
“ভীড়” নামক মাদক পানীয়ের আ্বাণ পাওয়া যায় । 


৩। স্বর্গে যাওয়ার দি'ড়ি 


এক সময় লেপচাদের একটি শাখা যারা “নায়োড৮ (নৈ৪৮০08) 
নামে পরিচিত ছিলো, তারা আকাশ স্পর্শ করার জন্য একটা বিরাট 
মিনার তৈরী করতে মনস্থ করেছিলো । 

এর! মাটির হাড়ি একের পর এক সাজিয়ে মিনার তৈরী করে 
আকাশে পৌছুবার চেষ্টা করেছিলো । মিনারের চুড়ায় বসে যারা 
কাজ করছিলে তারা একদিন দেখতে পেলো আকাশ একেবারে 
নীচে নেমে এসেছে অর্থাৎ তারা এতো উঁচুতে উঠেছিলো! যে তাদের 
মনে হয়েছিলো এক লাফেই বোধহয় আকাশ ছোয়া যাবে । তখন 
তারা এই ভেবে নীচে যারা তাদের কাজে সাহায্য করছিলো তাদের 
ডেকে ইশারা করে জানালো যে তাদের একটা বাঁকানো কাটা বা 
হুক জাতীয় জিনিসের প্রয়োজন। কিন্তু হুর্ভাগ্যবশত নীচের 
কর্মরত লোকেরা ভাবলো যে উপরের লোকেরা নিশ্চয়ই আকাশের 
পথে স্বর্গে পৌছে গেছে, তাই তারা মিনারটাকে ভেঙে ফেলতে 
ইংগিত করছে । নীচের লোকেরা মিনারের গোড়া থেকে ভাঙছে 
সুরু করলো । এবং এক সময় ভীষণ শব্দ করে সমস্ত মিনারটি 
ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো । উপরের লোকগুলি ধ্বংসস্তপের মধ্যে 
চাপা পড়ে মারা গেলো । নীচের অধিকাংশ লোকই মিনারের 
নীচে চাপা পড়ে প্রাণ হারালো । যারা ছ"চারজন ভাগ্যক্রমে বেঁচে 
গেলো তারা একে আর একজনকে চিনতে পারলো না। তাদের 
স্ৃতিবিভ্রম হলে । এক সময় তার! দেশের অন্যান্ত জায়গায় ছড়িয়ে 
পড়লো এবং এরাই নাকি হিমালয়ের অন্যান্য উপজাতিদের পূর্বপুরুষ । 


দিন-রাত্রির সৃষ্টি ৭১ 
৪1. ছিন-রাজির ক্ষপ্ি 
লেপচা কিংবদস্তীতে আছে যে স্ষ্টির আদিতে পৃথিবীতে ছটি 
সুর্যের আবির্ভাব ঘটে। একজনের উদয় হতো দিবালোকে, 
অন্টির দিবা-অবসানে । অহনিশি স্ূরালোকে পৃথিবীর মাটি, 
পাথর, গাছপালা, প্রাণীকুল উত্তপ্ত হয়ে যায়। প্রথর তাপে নদী 
যায় শুকিয়ে, গাছের ফল ঝরে পড়ে, ফুল কুঁড়িতেই বিনাশ হয়, 
পাতার রং হলুদ আকার ধারণ করে। তখন জীবজগৎ ও প্রকৃতি 
সম্মিলিতভাবে স্থির করে যে একটি সূর্যকে ধ্বংস করতে হবে, 
না হলে স্থষ্টি রক্ষার আর অন্য কোনো পথ নাই। 
একটি ব্যাঙ এই সিদ্ধান্তকে চরম কূপ দেবে স্থির হলো । 
ব্যাঙটি “কা-নাম” গাছের তীর চ্যোং) দিয়ে সূর্যদের মধ্যে 
জ্যেষ্ঠটিকে বধ করলো । অপর স্ূর্যটি এই অগ্ীতিকর ঘটনায় মর্মাহত 
হলো এবং ছুঃখে, ক্ষোভে ও লজ্জায় কালো রং-এর কাপড় দিয়ে মুখ 
ঢেকে ফেললো । পৃথিবীর বুকে নেমে এলো অন্তহীন অমানিশ! । 
এই অভিশাপগ্রস্ত অন্ধকারে পৃথিবীতে জন্ম নিলো সাপ ও বাঘ। 
এই অন্ধকারেই স্থষ্টি হলে পিশাচকুলের, অপদেবতাদের ও জাগতিক 
সমস্ত হুঃখের । পৃথিবীর এই ছুঃখময় অমানিশায় তাকপিত ("৪৮ 
10) বা জোনাকি পোকারা নিজ নিজ আলো বিকিরণ করে 
অন্ধকারকে দূর করার ব্যর্থ চেষ্ঠা করেছিলো । এই অন্ধকারে 
পৃথিবীর বনু প্রাণী বিনষ্ট হয় সাপ ও বাঘের অতর্কিত আক্রমণে ৷ 
জীবজগৎ ও প্রকৃতির এহেন হঃখ দেখে পৃরথিবীর আদি পিতা 
বিচলিত হলেন। তিনি জীবিত স্ূর্যটিকে আবরণ যুক্ত করতে 
আদেশ দিলেন । কিন্ত সে আদেশ গ্রাহা হলো না। 
অবশেষে একটি $বাছুড় সূর্ধের কাছে জীবজগৎ ও প্রকৃতির 
প্রতিনিধি হয়ে আবরণ মুক্ত করার আবেদন নিয়ে গেলো! বাছড়ের 
গলার স্বর ছিলে! একটু বিচিত্র ধরনের । এই অশ্রচ্তপূর্ব স্বরের 
উৎস অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে স্ুর্ধ বাছড়ের মুখের দিকে তাকালো! । 


৭২ সিকিমের আদিবাসী লেপচা 


দীর্ঘকাল পরে সূর্য তার মুখের আবরণ উন্মুক্ত করায় তীত্র উত্তাপের 
স্যষ্টি হয় এবং সেই; প্রখর উল্তাপে বাছড়টি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে । 
অজ্ঞান অবস্থায় বাছুড়টি পাহাড়ের উপর থেকে বহু নীচে গড়িয়ে 
পড়ে এবং তার পা ও ডানা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তার চোখের মণি 
ঝলসে যায়। 

এই কারণেই বাছড়ের পা অন্ত পাখীদের তুলনায় সম্পূর্ণ অন্ত 
ধরনের ও স্থধালোকে বাছুড়ের সন্ধান পাওয়া যায় না। 

এর পর স্তূর্ধটি দিনের বারো ঘণ্টা উত্তাপ বিকিরণ করে ও বারো 
ঘণ্টা বিশ্রাম নেয়। এইভাবেই নাকি পৃথিবীতে সূর্য ও চন্দ্রের 
আবির্ভাব হয়। মৃত স্ূর্যটি চন্দ্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। 

লেপচা কিংবদন্তী অনুসারে সূর্য ও চন্দ্র ছুটি সহোদর ভাই । 


জেপ5। উৎসব্ব ও পালপার্বণ 


লেপচাদের মধ্যে বর্তমানে চারটি উৎসবের প্রচলন রয়েছে । 
আর এই উৎসব চারটি নির্দিষ্ট সময়ে দাঞজিলিঙ. জেলা, সিকিম ও 
নেপালের পৃরাঞ্চলে এবং ভুটানের পশ্চিমাঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়। এই 
চারটি উৎসবের নাম যথাক্রমে__ 

(১) নাম্বুন্‌ €( ই 910-028 ) 

(২) কিম্-চুম ঝউঙ.-বু ( (1772-0500100-01,0178-3০০ ) 

(৩) ত্োন্দোড় (05581255728 

(৪) সা-কুযু ( ১৪-৮৮এ ) 


১। নাম্-বুন্‌ 


নাম্বুন্‌ উৎসব বা নববর্ষ উৎসব সুরু হয় ইংরাজী ২৮শে ডিসেম্বর 
তারিখে । ৩০শে ডিসেম্বর লেপচাদের বর্ষ সুরু হয়। লেপচা। 
ভাষায় বৎসরের নাম “কুক” (1০০) । আর প্রথম মাসের লাম 
“নাম্‌-বুন্”। এই উৎসবটি লেপচাদের প্রধানতম উৎসব। এই 


কিম্-ইম্লঝঙু ৪ 
উৎসবটির উদ্যাপনকাল প্রকৃতপক্ষে এক পক্ষকাল কিন্তু বর্তমানে 
চার থেকে সাতদিন উদ্যাপন করা হয়। এই সময়ে তারা পরস্পর 
পরস্পরের মঙ্গল কামনা করে নানাপ্রকার উপহার আদান-প্রদান 
করে থাকে । বিদায়ী বধের সম্মানে ও আগামী বধের মুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য 
কামনা করে নানা ধরনের গান-বাজনার আয়োজন করা হয়। 
এই উৎসব সাধারণত মুক্তাঙ্গনে হয়ে থাকে । এই অনুষ্ঠানে 
যোগদানকারী সমস্ত নরনারীই নাচ ও গানে অংশ গ্রহণ করে থাকে । 
এই নাচগানের ফাকে ফাকে তীর-ধন্্ুক প্রতিযোগিতা চলে। 
বিজয়ীগণকে “খাদা” € 01১99 হাতে বোনা খদ্দর জাতীয় বস্ত্র ) 
উপহার দেওয়া হয়। উৎসবে লেপচা নরনারী কর্মক্ষেত্রে ব্যবহ্ত 
পোষাক-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করে তাদের জাতীয় পোষাক পরিধান 
করে। 

লেপচারা উৎসব অনুষ্ঠানে মাদক পানীয় গ্রহণ করে । এই 
পানীয়কে কোথাও “কোদে” (1০০০), কোথাও “ছ্যাও৮ 
(00001091068 বা 705159109) ও কোথাও “তোংব1” (7012109) 
বলে। 


২। কিম্-চুম্ববঙ,বু 

লেপচা ভাষায় কাঞ্চনজজ্ঘাকে “কিম্চুম্ববড়-বু” বা “কি 
চুঙ-ঝাঙ.-বু” বলে। এই উৎসবটির অন্ুষ্ঠানকাল ইংরাজী মার্চ 
থেকে এপ্রিল মাস পর্যস্ত । কাঞ্চনজজ্বা শব্দটির লেপচা ভাষায় অর্থ 
হলো! “সৌভাগ্যবান উজ্জল কপাল”। কেননা এদের বক্তব্য হলো 
সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কাঞ্চনজজ্বার কপালে বা শীষে প্রথম 
আলোকপাত ঘটে এবং ন্্যান্তের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত এই আলো 
থেকে সে বঞ্চিত হয় না। 

লেপচার। কাঞ্চনজজ্ঘাকে পুধপুরুষজ্ঞানে শ্রদ্ধা করে থাকে এবং 
অধ্থয দেয়। এর কারণ জেপচা পৌরাণিক গল্পে ও গাথায় জান। 


৭8 সিকিমের আদিবাসী লেপচা 


যায় যে কাঞ্চনজজ্ঘার ছুটি শৃঙ্গ থেকেই নাকি পৃথিবীতে প্রথম ছুটি 
মানব-মানবীর স্থষ্টি হয়েছিলো । 

তৃতীয় চান্দ্রমাসে ( মার্৮-এপ্রিল ) লেপচারা কারঞ্চনজজ্ঘার 
পুজো করে। লেপচারা তাদের গৃহের প্রাঙ্গণে কাঞ্চনজভ্ঘার 
মুখোমুখি করে নয়টি পাথরের সাহায্যে একটি স্মৃতি-মন্দির প্রস্তত 
করে। এই সপ বা মন্দিরটিকে তারা কাঞ্চনজজ্ঘার প্রতিভূ হিসাবে 
স্থাপন করে। এই স্তুপ বা মন্দিরের অভ্যন্তরে তারা এক 
এশী-শক্তির উপস্থিতি কল্পনা করে। 

এই স্তুপ বা মন্দিরটির উদ্দেশ্যে তারা নান প্রকার ফলমূল 
ও মূল্যবান রত্বসস্ভার উৎসর্গ করে। তাদের বিশ্বাস এই উৎসর্গ 
করার ফলে তারা সুখে ও শান্তিতে বসবাস করতে পারবে । 


৩। ভ্যেন্দোঙ, 

লেপচা পৌরাণিক গাথায় রয়েছে যে হাজার হাজার বছর 
আগে এক সময় পৃথিবী জলমগ্ন হয়েছিলো এবং সে সময় ছুটি 
লেপচা নারী-পুরুষ দাজিলিঙের সন্গিকটে “ত্যেন্দোঙ» নামক একটি 
পাহাড়ে আশ্রয় লাভ করে । লেপচাদের মধ্যে একটি সহজ বিশ্বাস 
রয়েছে যে অষ্টম চান্দ্রমাসে যদি কেউ তাদের _ পদাস্ক অনুসরণ করে 
এই পাহাড়ে আরোহণ করতে পারে তবে আগামী বৎসরে তার 
কোনো বিপদ বা দুর্ঘটনা ঘটবে না । এই উৎসবের দিনে আজকালও 
বহু লেপচা এ পাহাড়ে উঠে থাকে । অনেক অনুসন্ধান করে জানা 
গেছে যে এ পাহাড়টি সম্ভবত “'সান্বাকৃ-ফু", (98915991000 ) 
অথবা “বাঘপাহাড়” (71852 17111) ছাড়া অন্য কোনো পাহাড় 
নয়। অষ্টম চান্দ্রমাসে অর্থাৎ অগ্রাস্ট মাসে যখন দাজিলিঙ্‌ অঞ্চলে 
প্রবল বধণ চলে সে সময় পিচ্ছিল, কর্দমাক্ত, খাড়া ও ভয়াবহ খাদ- 
সংকুল এই পাহাড়ে পায়ে হেটে ওঠা আজ হয়তো তেমন ছুক্ষর নয় 
তবে দশ পনেরো! বংসর আগে এটি ছঃসাধ্য ব্যাপার ছিলো । 


সা-কুযু 'থ্জ 
৪1 সাকুয 

লেপচা পৌরাণিক উপাখ্যান অনুযায়ী বিশ্বাস ষে কাঞ্চনজজ্ঘার 
পাদদেশে “ন্যায়-ম্যায়েল-লীয়াড ৮ (গ৬-)5561-1-58178 ) 
নামে একটি পবিত্র দেবভূমি আছে। এই পবিভ্র উপত্যকায় 
সাতটি গৃহে সাতটি পুরুষ ও সাতটি নারী আছে । তারা! সকালে 
শিশু, হ্পুরে যুবক- এবং রাত্রে প্রৌট-প্রৌঢা হয়ে থাকে কিন্তু 
কখনও তাদের বয়সের বৃদ্ধি হয় না। আর তারা নাকি এঁশী 
ক্ষমতার বলে দিনের প্রথম কয়েকটি ঘণ্টা মাত্র পরিদৃষ্যমান 
থাকে । 

তাদের কোনো সম্ভানাদি নাই। এই দেবভূমিতে সব রকমের 
ফল, ফুল, শহ্যাদি উৎপন্ন হয়ে থাকে । লেপচাদের বিশ্বাস পৃথিবীতে 
ফল, ফুল, শশ্যাদি প্রথমে এই দেবভূমি থেকেই এসেছে । একাদশ 
চাক্্রমাসের (ইংরাজী নভেম্বর মাস ) একাদশ দিনে লেপচারা এ 
এশী ক্ষমতায় বলবান মানব-মানবীদের উদ্দেশ্যে তাদের নবশস্ত 
উৎসর্গ করে এবং তাদের বিশ্বাস যে এ উৎসর্গের মধ্য দিয়ে তাদের 
ক্ষেতে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে । 

এ ছাড়াও ভূটিয়া ও লেপচা মিশ্রিত সমাজে “লোশার” বা নববর্ষ 
উৎসব পালিত হয় । 

বৌদ্ধধর্মীয় লেপচারা বৈশাখী পুর্ণিমায় ভগবান বুদ্ধের আরাধনা 
করে থাকে । লেপচাদের মধ্যে এই উৎসবটি “চেছু” (01,55০1)9) 
নামে পরিচিত। এই উৎসবে বড়-থিঙ বা! মোন্এর কোনো 
ভূমিকা নাই । লামা সম্প্রদায় এই উৎসব পরিচালনা করে। এ 
ছাড়াও নানা প্রকার বৌদ্ধধর্মীয় উৎসব যথা--“মানে”, “ইন্নচে- 
ফুরপ ৬ প্রভৃতি পালিত হয়। মৃত ব্যক্তির আত্মার মঙ্গলার্থে তার 
সমাধির উপর ব1 ম্বত ব্যক্তির বাড়ির কোনে উন্মুক্ত স্থানে একটি 
বিরাট কাঠের স্তস্তে বৌদ্ধধর্মীয় স্তোত্রাদি একটি কাপড়ে লিখে 
টাঙিয়ে দেওয়া হয়! বৌদ্ধধর্মীয় লেপচাদের বিশ্বাস এই স্তোত্রাদি- 


৭৬ সিকিমের আদিবাসী লেপচ! 


লিখিত কাপড়ের বাতাস সার! বিশ্বময় ভেসে বেড়াবে এবং মত 
ব্যক্তির আত্মার মংগল কামনা করবে । 

সিকিম, ভুটান, নেপাল ও দাজিলিঙ জেলায় গ্রামে গ্রামাস্তরে 
এই ধরনের বনু স্তোত্রাদি-লিখিত পতাকা দেখ যায় । 

লেপচারা কাত্তিক মাসে “মডব্রী” (7৮০10851525 ) উৎসবও 
পালন করে। নতুন “কোদেো” শন্তের সম্মানে এই উৎসব 
করা হয়। 


ঘ্ডম অধ্যায় 
লেপচা হস্তশিল্প ও চিত্রকলা 


লেপচারা সৌন্দর্ষপ্রিয় উপজাতি । এদের সৌলন্দর্যবোধ 
জন্মগত । লেপচাদের মুখ্য শিল্প হলো তাত বস্ত্রাদি প্রস্তত ৷ 
'লেপচা পুরুষ ও নারীর! হাতে চালানো ত্বাতের সাহায্যে রংগীন 
স্থতোয় এমন সুন্দর সুন্দর বিছানার চাদর, শতরঞ্চ জাতীয় বস্ত্র, 
ঝোলানো ব্যাগ (থলি ), লেপচা পুরুষদের নিম্নাংগে পরিধেষ় বস্ত্াদি 
'প্রস্তৃত করে তা” দেখে আশ্চর্য হতে হয়। 

লেপচা পোষাক প্দম্পা” (10০2-081% ১ প্দিমৃদীয়ম্” 
€([90108-3595%912)১ “পালী”  06৪9৪৩০5) প্রভৃতি এরা হাতে 
চালানে! ভাতের সাহায্যেই বুনে থাকে । এগুলির শিল্পরীতিও 
উচ্চস্তরের । 

দাজিলিঙ সদর মহকুমায় আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের 
তত্বাবধানে আদিবাসী সম্প্রদায়ের নারীদের জন্য একটি “শিল্প-কলা- 
শিক্ষণ ও প্রস্তত কেন্দ্র” খোলা হয়েছে । কালিম্পঙ মহকুমায় 
“আ্টস্‌ এযাণ্, ক্র্যাক উস্” নামে একটি সমবায় সংস্থা আছে যেখানে 
বহুসংখ্যক লেপচা নারী ও পুরুষ তাতশিল্প চর্চা করে। এছাড়া 
'উলের সাহায্যে পশমী বস্ত্র প্রস্তুতের পদ্ধতিও শিক্ষা দেওয়! হয় । 

এদের মধ্যে কিছুসংখ্যক আবার কাঠ ও ধাতুশিলেও পারদশ্শর্শ। 

লেপচ! নারী সোনা ও রূপার অলঙ্কার পছন্দ করে । যদিও 
পাথরের মালা একটি সার্বজনীন অলঙ্কার তবুও সোনা, বূপা, 
'তাম। প্রভৃতি ধাতুর অলঙ্কারও এর! ব্যবহার করে। সুন্দর সুন্দর 
-নক্সা করা গহনা এর! তৈরী করতে পারে । এইসব নক্সা কর! 
অলঙ্কার অবশ্য বিশেষ বিশেষ পালপাবণে ব্যবহার কর! হয় । 


ণ৮ সিকিমের আদিবাসী লেপচা 


প্রবাল ও অন্থান্ঠ মুল্যবান পাথরের সাহায্যে প্রদ্তত মালা 
এখনও অভিজাত লেপচা পরিবারে চোখে পড়ে । 

বৌদ্ধধর্মীয় লেপচারা প্রাচীর চিত্র অঙ্কনেও বিশেষ পারদর্শী ॥ 
প্রায় প্রতিটি লেপচা অধ্যুষিত বৌদ্ধধর্মীয় মন্দির বা গোস্ফায় 
(0০727109159) এই চিত্রের নিদর্শন চোখে পড়বে । তবে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য এই যে, এইসব প্রাচীর চিত্রগুলি অধিকাংশই প্রকৃতি- 
বিষয়ক । অবশ্য বুদ্ধদেব ও তার শিব্যবর্গের অবয়ব সম্বলিত 
প্রাচীর চিত্রও এর! সমান দক্ষতার সংগেই অঙ্কন করে থাকে । 

ঘুম গোন্কা ( দাজিলিও সদর মহকুম! ), তুভ-ম্ুভ (ণ৪৪- 
99176 বা! 70061)-5159108) গোন্ফা (দাজ্িলিঙ সহর সংলগ্ন ) এবং 
গযাংটক রাজকীয় গোম্ষার (সিকিম নৃপতির রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন ) 
প্রাচীর চিত্রগুলি সত্যই অপুৰ । 


অষ্টম অধ্যায় 

সিকিসে বাজতন্ল্ের অবসান ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা 

লেপচাভূমির আদিবাসী এই সরল ও জাধারণ জীবন যাপনে 
অভ্যস্ত, নিরভিমানী উপজাতিটির ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি সংরক্ষণের 
কোনো ব্যবস্থাই অগ্ভাবধি সুষ্ঠু রূপ ধারণ করেনি । আমাদের 
জাতীয় সরকার ভারতে বসবাসকারী লেপচাদের এতিহা ও অস্তিস্ক- 
রক্ষা করতে সচেষ্ট হলেও নিজ বাসভূমে লেপচার! পরবাসী রূপেই 
দিন কাটায়। আমন্ুমানিক প্রায় চারশ” বছরের উপর অন্য জাতির 
শাসনাধীনে থাকায় ও প্রায় হুশ বছরে বহিরাগতদের সংগে ক্রমাগত 
জীবনযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে এর! ক্লাস্ত ও পরিশ্রীস্ত। সিকিমে. 
বসবাসকারী উপজাতিসমূহের মধ্যে একমাত্র লেপচারাই সবাপেক্ষা, 
বিপধস্ত । 

প্রতিবেশী ভারত সরকার অত্যন্ত সহান্ুস্ভতির সংগে এই 
পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন । সিকিমের আদিবাসী লেপচা 
এবং অন্তযান্ত জাতি ও উপজাতির স্থার্থরক্ষা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার, 
সংকল্পে ভারত সরকার অটল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন । ' 

সিকিমে গণভোট গ্রহণের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত পুর্ণাঙ্গ রূপ 
পরিগ্রহ করে । কিন্ত ক্ষমতালিপ্, সিকিমরাব্জ নানা টালবাহানার 
মধ্য দিয়ে কাল অতিবাহিত করতে মনস্থ করেন। 

পুরোনো সামস্ততন্ত্রের আবহাওয়) থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলো" 
সিকিমের মানুষ । ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক পরীক্ষা তাদের প্রেরণা 
দিয়েছে এ বিষম্ে কোনো সন্দেহ নাই । এ. কথা বলাই বাহুল্য ফে 
সিকিমের নিরাপত্তা, অথণ্ডতা ও অর্থ নৈতিক উক্নয়নের সমস্ত ব্যবস্থাই 
ভারত বহন করে এসেছে । সিকিমের সবাঙ্গীণ ন্যার্থ তত্বাবধানের 
দায় ও দায়িত্ব ভারতেরই । সিকিমের আপামর জনসাধারণ সেই 


₹৮0 সিকিমের আদিবাসী লেপচা 


কারণেই ভারতের সঙ্গে সৌহার্দ্য বজায় রেখে চলার প্রয়াসী। 
সামস্ততন্ত্ব যে এ যুগে সম্পূর্ণ অচল সে তথ্য সিকিমরাজের অজানা 
থাকার কথা নয়। পৃথিবীর নানা দেশে গণ-অভ্যুত্থানের সংবাদ 
তিনি বিলক্ষণ রাখেন। তবুও শাসনতান্ত্রিক কাঠামো সংস্কারের 
সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত রূপ নেবার পূর্বাহে তিনি গররাজি হলেন। আদলে 
সেই ক্ষমতা-প্রিয়তার প্রশ্নই বড়ো! হয়ে দেখা দিলো । গণতান্ত্রিক 
সংবিধানে চোগয়্যালের সম্মান ও মর্যাদা অক্ষু্ রাখার ব্যবস্থা 
থাকলেও আসলে তিনি নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান ছাড়া অন্য 
কিছু নন। 

সিকিমের গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনার ব্যাপারে তিনি ভারত 
সরকারকে সব রকমের সাহায্যের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেও কাধকালে 
তিনি অরাজী হলেন । ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় অতীতে সিকিম 
হপতিরা বহুবার ভারত সরকারের সঙ্গে চুক্তির খেলাপ 
করে নিজ ক্ষমতা সম্প্রসারণের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তারা 
গোড়াতেই বিরাট ভূল করেছেন; কেননা সিকিম ও ভুটান এক 
-ময়। সিকিম ও ভুটান সমপধায়ের নয়। এর পিছনে যে 
এতিহাসিক কার্ধকারণ বর্তমান তার উল্লেখ নিরর্থক । তবুও ভুটানের 
ন্পতির আদর্শ ও পদচিহ্ধ যদি ঠিনি অবলম্বন করতেন তবে সমগ্র 
সিকিম রাজ্য জুড়ে এক বিরাট গণ-মান্দোলন উত্তাল হয়ে উঠতো 
না। ১৯৫* সালের ৮ই মে যে 'তিহাসিক ত্রিপাক্ষিক চুক্তি 
স্বাক্ষরিত হয়েছিল তা" অস্বীকার ও অবমাননার মধ্য দিয়ে সিকিম- 
স্বপতি নিজের ক্ষমতালিপ্ন, মনোভাবের পরিচয় বিশ্বের প্রতিটি 
'শ্ীণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের কাছে তুলে ধরলেন । 

অথচ বনু জল ঘোল। করার পরে হিমালয় অঞ্চলের এক অন্যতম 
সমস্ততন্ত্ের ধাটির পতন ঘটলে৷ “লিকিম সরকার বিলে” চোগয়্যাল 
কর্তৃক স্বাক্ষরদানের মাধ্যমে । সিকিম কংগ্রেসের দলনেতা কাজী 
.লেনডুপ দোঞ্জি এই গণ-আন্দোলনের পুরোধা । ভারত সরকার ও 


সিকিমে রাজতন্ত্রের অবসান ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ৮৯ 


বিশ্বের সমস্ত গণতন্ত্র্েমী দেশ ও মান্য চোগয়্যাঙের এই স্মাক্ষর 
দানকে স্বাগত জানিয়েছেন । এইভাবে সুদীর্থকালের রাক্ছতন্তরের 
বন্ধন থেকে যুক্ত হয়ে এক নবধুগ্ের সুচনা করে গণতন্ত্রের পদ্দে পর 
'ফেললো! সিকিম । লেপচাদের আদিবাসভূস্সি, দ্ুম্দরী হিমালয-কন্যা 
সিকিম । 

সিকিম কখনও স্বাধীন রাজ্য ছিলো না। যোগাযোগ, 
আভ্যস্তন্নীণ শাস্তি শৃঙ্খল]! রক্ষা, সামগ্রিক উন্নয়ন, প্রতিরক্ষা ও 
অর্থ নৈতিক দিক থেকে সিকিমের পক্ষে স্বাধীন হওয়া কোনো 
কালেই সম্ভব ছিলো না। ভারতের সংগে সিকিমের আত্মিক যোগা- 
যোগ বহু পুরাতন এঁতিহাসিক সত্য । 

সিকিম ভারতের অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের মতো । জানা যায় 
১৮৮০ সালে মিস্টার ব্লড হোয়াইট (7, 01০৭ 725০) 
সিকিমে প্রথম রাজনৈতিক আধিকারিক (9০13091 ০৪৪০০ ) 
নিযুক্ত হন। ১৯৩৫ সালের ভারত সরকারের এক আদেশবলে 
“দেশীয় রাজ্যের তালিকায় সিকিমের নাম লক্ষ্য কর! ঘায়। 

“ভারতীয় দেশীয় নুপতি ও দেওয়ানদের নিমিতভ সংস্থায় ([791019 
(০1091062096 01155559109) ১৮৮০ সালের আগে 
থেকেই সিকিম ন্বপতির নাম অস্তভূক্ত দেখা যায়। বলাবাহুল্য 
সুটান ও নেপাল রাজ্যের ন্বপতিরা রুখনই এই সংস্থার সদস্য 
ছিলেন না। 

১৯৪৭ সালে ভারতের রিভিক্ন প্রান্তের ৫৩৬টি দেলীয় রান 
ভারতে যোগদান করে। এই জময় সিকিম সরকারের সংগে 
ভারতের এক উল্লেখযোগ্য চুক্তি সম্পাদিত হয়। 

এই চুক্তির ফলে প্রাক্-স্াধীনতা কালে ইংরেন্ সরকাকের সংগে 
সিকিমের যে সম্পর্ক ছিলো তা” ভারত সরকারের পক্ষে বর্তায় । 

এরপর ১৯৫০ সালের চুক্তি অনুযায়ী সিকিম ভ্াাক্সতের একটি 
ন্তম আজিত রাজ্য হিসাবে পরিগণিত হয় | 


৬ 


৮২ সিকিমের আদিবাসী লেপচা 


মূলতঃ সিকিম নৃপতি চোগয়্যালের পক্ষে সোজাসুজি এই ঞ 
মেনে নেওয়া সম্ভব ছিলো না। অসন্তোষের ফলে চোগয়্যাল আপন 
ক্ষমতা পুরোপুরি প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপর হয়ে উঠেন | 

বলাবাহুল্য সিকিমের জনসাধারণ চোগয়্যালের এই ব্যক্তিগত 
ক্ষমতালিপ্ন,তা কোনোক্রমেই সহা করতে পারেনি এবং মাঝে 
মাঝেই সিকিমের বিভিন্ন প্রান্তে প্রবল আকারে চোগয়্যাল-বিরোধী 
বিক্ষোভ লক্ষ্য করা যায়। ফলে চোগয়্যালকে আত্মরক্ষার জন্চয 
ভারতে আশ্রয় ভিক্ষা করতে হয়। এই ক্রমাগত জন-অসস্তোষ 
থাকা সত্বেও চোগয়্যাল কখনও সিকিমের জনসাধারণের ছুঃখ 
ছর্দশা দূর করবার জন্য উপযুক্ত ও যথাযথ প্রচেষ্টা চালাননি বরঞ্চ 
সিকিমের জনসাধারণের মধ্যে জাতিগত বিভেদ স্যর প্রয়াস 
পেয়েছেন । ্ 

“সিকিম সরকার বিলে” 
চোগয়্যাল স্বাক্ষরদানে বাধ্য হলেও সুস্থ ও স্বাভাবিক প্রশাসন ব্যবস্থা 
বিপর্ধস্ত করার জন্য তিনি সব্প্রকারের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন । 

এরপরে পূর্ণদায়িত্বশীল সরকার স্থাপনের তথাক থিত ষে প্রতি শ্রুতি 
চোগয়্যাল দিয়েছিলেন তা” সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী কাজী লেনডুপ দোজশ্‌ 
অগ্রাহা করে দেন। 

এরপর সিকিমের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন হতে 
থাকে । মন্ত্রিসভার সম্মতিক্রমে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে 
সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী এই মর্মে একটি আবেদন পেশ করেন যে 
সিকিমকে অবিলম্বে ভারতের অন্যান্ত অংগরাজ্যের মতো পুর্ণ 
অধিকার ও দায়িত্ব দেওয়া হোক । 

সিকিম বিধানসভায় ১৯৭৫ সালের ১৭ এপ্রিল যে সবসম্মত 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তার ফলে সিকিমের চোগয়্যাল-তস্ত্রের 
" অবসান ও সিকিমের পুরোপুরি ভারত-অস্ততূঁক্তির সমর্থনে ১৯৭৫ 
সালের ১৪ এপ্রিল গণভোট গ্রহণের প্রস্তাব হ্বীকৃতি পায় । 


“  সিকিমে রাজতন্ত্রের অবসান ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ৮৩ 


. এরপর ভোটগ্রহণের ফলে দেখা যায় ভোটদানকারীদের প্রায় 

শতকরা ৯৭ ভাগ সিকিম বিধানসভার প্রস্তাব সমর্থন করে । 

ভারত সরকার সিকিমকে ভারতের অংগরাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি- 
দানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । 

সিকিমের আয়তন ২,৭৪৫ বর্গমাইল বলে জানা যায় ও জনসংখ্যা! 
২ লক্ষের কাছাকাছি । দিকিমে লেপচা ছাড়া ভুটিয়া, নেপালী, 
বিহারী, মারোয়াড়ী এবং কিছু সংখ্যায় বাঙালী ও অন্যান্ত ভারতীয় 
জাতি দেখ! যায়। সিকিমে হিন্দু, বৌদ্ধ, শ্রীষ্টান ও মোঙ্গল এবং 
ভারতীয় সংমিশ্রণজাত ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের শাস্তিপুর্ণভাবে পাশা- 
পাশি বসবাস করতে দেখা যায় । 

সিকিমের অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবেই কৃষি ও পশুপালন নিররশীল । 
প্রধান শম্তাদির মধ্যে ধান, যব, গম, বালি ও ভুট্টা দেখা যায়। 
এ ছাড়া! প্রধান অর্থকরী ফসল হলো, এলাচ। কমলালেবু, কলা, 
আপেল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। সিকিমে একটি ফল ও 
ফলজাত পানীয়ের প্রস্তত কেন্দ্র আছে। 

আমাদের জনপ্রিয় জাতীয় সরকার দিকিমের আদিবাসী 
লেপচাদের সবাঙ্গীণ উন্নতিকল্ে অবিলম্বে যে উপযুক্ত ও কল্যাণকর 
পরিকল্পন! গ্রহণ করবেন এতে কোনে! সন্দেহ নাই । 

নিজ বাসভূমে আবার লেপচারা উন্নত হবে, প্রতিষ্ঠিত হবে এ 
আশা করা অযৌক্তিক হবে না। 

জাতীয় সংহতির স্বার্থে একে অপরকে জানার এবং অনুন্নত, 
অবহেলিত সমাজকে উন্নতির সোপানে তুলে ধরার প্রয়াস জয়যুক্ত 
হোক । 


